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প্রথম মুদ্রণ--৯৩৫৫ 


মুল্য -১1" 
শিল্পী মুদাকব 
শ্ীঅধিণ াঙ্গাপাধায় শাবরেজ্্ররুষ্জ মুখোপাধ্যায় 

পুর্ধ্বা শা ডিও নিউ আধ্যজিশন প্রেস 
৪সি' ক₹টস্‌ লেন, কলিকাতা ১১নং রঘুনাথ চ্যাটাজ্জ রী, 


কলিকাতা 


কাদৃষ্ধবী বাণভটের লেখা একখানি সংক্ত উপষ্ভাস। বাণভট 
ছিলেন কাগ্তকুক্জের মহারাজ হ্র্ষবর্ধনের সভাপগ্ডিত। হষবর্দন 
৬০৬ খুষ্টার্ধ পধ্যন্ত উত্তর ভারতে বাজত্ব করিয়াছিলেন । কাজেই 
কাদম্বরীও সেই লখয়কার লেখা । সংস্কত সাহিতো কাদন্বরীর স্থান 
অতি উচ্চে। কাদন্বরীর যুল আখ্যান-ভাগ লইয়া পণ্ডিত তারাশঙ্কর 
কবির মহাশয় বাংলায় কাদম্বরী রচনা! করেন। কবিরদ্ধ মহ!শয়ের 
৭০৩ কাদন্বরী একখানি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। কিন্তু তাহার ভাষা এখন 
বেশ শক্ত বলিয়া মনে হইবে। 

কাদঘ্বরীর এই সংগ্করণ বাংলার কিশোর-কিশোরীদের জগ্ঠ প্রধানত; 
কিরত্ব মহাশযের কাদন্বরী অন্ুদরণ করিয়া রচিত হইয়াছে । এই 
সংস্করণের ভাষ! আগাগোড়া যতদূর সম্ভব সরল করিতে যত» কর! 
হইয়াছে। কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে মূল গ্রস্থথানির রস গ্রহণ করিতে 
যতখানি প্রয়োজন ততথানি অংশ এই স্স্থরণে খ্াখা হইয়াছে। 
গ্রাচীন ভারতের একখানি উৎকৃষ্ট উপস্ভাসের আখ্যান-ভাগ বর্ধমান 
বাংলার কিশোর-কিশোরীদের নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে। 


গল্পের পুরুষ ও স্ত্রী 


পুরুষ 

তারাপীড়--উজ্জয়িনীর রাজা 

চন্দাপীড়--তারাগীড়ের পুত্র, শাপগ্রস্ত চন্দ্র, জন্মান্তরে বিদিশার 
বাঁ! শুদ্রক 

শকনস--উজ্জঞমিনীর মন্ত্রী 

সৈশম্পায়ন--শ্কুকনাসের পুত্র, চন্দ্রাপীড়ের বন্ধু শাপগ্রস্ত পুণুরীক, 
জন্মাস্তরে শুকপন্ী | 

চিত্ররথ- গন্ধর্বদের বাজ! 

5ংস--গন্ধর্বদের অপর রাজা, চিত্ররথের সম্পকিত ভাই 

শ্বেতকেতু-_মহযি, পুগ্ুবীকের পিত। 

পুগুরীক--শ্বেতকেতুর পুত্র, শাপগ্রস্ত বৈশম্পায়ন ও শুকপক্ষী 

কপিপ্রল-_পুণ্তরীকের বন্ধু, শাপগ্রন্ত ইন্্রাুধ নামে চন্্াপীড়ের অথ 

শূররক-_বিদিশা নগরীর রাজা, শাপগ্রস্ত চন্জ্রাপীড় 

জাবালি-_মহুধি, শুকের কাহিনী ইনি বর্ণনা করেন 

হারীত--জাবালির পুত্র 

ৈলান, কেমুরক, মেঘনাদ প্রভৃতি পরিচাঁরকগণ, ব্যাধ 


ত্র 


বিলাসব্তী-তারাগীড়ের মহিষী 

মনোরমা--শ্ুকনাশের পত্বী 

মদিরা-_চিত্ররথের মহিষী 

কাদদ্বরী--চিত্ররথের কন্যা 

গৌরী--হংসের মহিষী 

মহাশ্বেতা হংসের কন্া 

পত্রলেখাঁ-চন্দ্রাপীড়ের পরিচাঁরিকা 

চণ্ডাল-কন্য1_মান্থুষের রূপ-ধারিণী পুণগুরীকের মা লক্মীদেবী 
তমালিকা, তরলিকা, মদলেখা প্রভৃতি পরিচারিকা ও সধীগণ 


০০০ 





আনেক কাল পূর্বের কথা। শুদ্রৎ« নামে এক রাজা 
বিদিশ। নগরীতে রাজত্ব করিতেন। এই নগরীটি ছিল 
বেত্রবতী নদীর তীরে। শুদ্রক খুব পরাক্রমশালী রাজা 
ছিলেন। বাহুবলে অনেক দেশ জয় করিয়া তিনি এক বিশাল 
সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । 

একদিন সকালবেলা রাজা রাজসভায় বসিয়া আছেন। 
দৌবারিক আসিয়া জোড়হাতে নিবেদন করিল £ মহারাজ, 
দক্ষিণ দেশ হইতে এক চণডালের মেয়ে এক শুকপক্ষী লইয়া 
আসিয়াছে। পাখীটিকে সে মহারাজের চরণে উপহার 'দিতে 
চার। আদেশের অপেক্ষায় রাজদারে ্াড়াইয়া আছে। 


কাদন্বরী 


রাজা আদেশ কবিলে দৌবাঁবিক চণ্ডাল-কন্য।কে বাজ- 
সভায় লইয়া! আমিল। চগ্ডালের মেয়ে বাজসতায় আসিযা 
একেবারে হতবাক! দেখিল, উপবে সোনাৰ কীজ-কব। এক 
প্রকাণ্ড চাদোয়া, চাবিদিকে তাৰ মণিমুক্তার বালব। 
বন্ধমূল্য বেশডৃষায় সাজিয়! নানা দেশেব রাজাঁবা বসিয়াছেন। 
রাজার এক পাশে সোনাব আসনে রাজার আত্মীয়েবা, অন্য 
পাশে মন্ত্রীরা বঙগিয়া বহিয়াছেন। রাজা এক মণিময় 
সিংহাসনে বসিয়া! বাজকাধা কবিতেছেন। 

১গাল-কন্যা সভায় প্রবেশ করিতেই সকলেব দৃষ্টি ঠাহাব 
উপর পড়িল। মেয়েটি আগে একজন বৃদ্ধ এবং পিছনে 
গোনাব খীচা হাতে লইয়। একটি ছেলে আসিতেছিল। 
মেয়েটির বরূপ-লাবণ্য দেখিয়। সভাব সকলেই যুগ্ধ হম! 
গেল। চগ্ডালের ঘরে এমন সুন্দরী মেয়ে, এ যেন তাহাদের 
বিশ্বাসই হইতেছিল না । 

চণ্ডাল-কনু! ও তাহার সঙ্গীবা ধাজাকে প্রণাম কবিল। 
রাজা তাহাদেব দিকে চাহিলে বৃদ্ধটি হাত জোড করিয়! 
বলিল; মহারাজ, এই শুকপাখীটি ভগবানের এক অদ্ভুত 
স্্টি। এ সকল শাস্ত্র জানে, বাজনীতি জানে, ভাল বক্তৃতা 
করিতে পারে। এমন কি,যে সকল বিচা। মানুষে জাঁনে 
না, সে-সকল বিষ্ভাও ইহাঁৰ কণস্থ। এই পাখীটির নাম 
বৈশস্পায়ন। আপনি *পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা জ্ঞানে 


কাদজ্বরী 


গুণেও সকলের চেয়ে বড়। তাই আমাদেব প্রভৃকন্া 
পাখীটিকে 'আপনাব চরণে সমর্পণ কবিতে চাহেন। আপনি 
এয়া করিয়া গ্রহণ কবিলে ইনি কৃতার্থ হইবেন। 

বৃদ্ধের কথ! শেষ হইতেই খাঁচার ভিতরের শুকপাখাঁটি 
ডান পা উঠাইয়া “মহারাজের জয় হউক বলিয়া! বাজাকে 
গভিবাদন করিল। ব্যাপার দেখিয়া বাজা ও সভাসদগণের 
বিল্ময়ের সীমা রহিল না । 

নান! আলোচনীব পব সভাভঙ্গেব স্ময় হইল। রাজা 
একজন পরিচারিককে চগ্ডাল-কন্তা ও তাহার সঙ্গীদের 
বিশ্রাম ও খাওয়া-দাওয়ার বাবস্থা কবিতে আদেশ দিলেন। 
বৈশম্পায়নকে অন্তঃপুরে নিয়া মানাহার করাইবার 'ভাব অপব 
এক পরিচারিকাঁর উপর দেওয়। হইল 

সভাভঙ্গের পর রাজ! অস্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। মনন, 
পূজা ও আহারদির পর ধাজ। বিশ্রাম কক্ষে গিয়া 
বৈশম্পায়নকে আনিতে আদেশ দিলেন। এক দাসী 
বৈশম্পায়নকে লইয়া আসিল। রাজা শুকপাধীকে 
বলিলেন £ পাখী হইয়া তুমি কিরূপে মানুষের 
মতই গুণবান্‌ হইয়াছ, সে-কথা। শুনিতে আমার বড় 
ইচ্ছা হইয়াছে । তোমার জীবনের কথা আমাকে বলিলে 


খুব খুনী হইব। 
রাজার আগ্রহ দেখিয়! বৈশম্পায়ন বলিল £ মহারাজ, 


৩ 


কাদন্বরী 


এ সামান্য পাখীর জীবন-কাহিনী শুনিতে যখন আপনার এত 
আগ্রহ হইয়াছে, তখন সমস্ত কথাই বলিতেছি 

ভারতবধষের ঠিক মধাস্থলে বিন্ধ্য পর্ধত। তাহারই 
কাঁছে এক প্রক্কাণ্ড বন, নাম বিন্ক্যাটবী। এই বিন্ধযাটবীতেই 
রাবণের অনুচর মারীচ সোনার হরিণের রূপ ধরিয়া সীতাকে 
মুগ্ধ করিয়াছিল, গ্রারামচন্দ্রও ইহার মায়ায় ভূলিয়। ইনাকে 
ধরিবাঁর জন্য পিছনে ছুটিয়াছিলেন। সেই সুযোগে রাবণ 
রাজ! এখ।ন হইতেই সীতাকে হরণ করিয়া নিয়াছিল। 

গ্রীরামচন্দ্রের আশ্রম যেখানটায় ছিল, তারই কাছে 
পম্পা নামে এক সরোবর আছে। পম্পার পশ্চিম 
তীরে আছে একট। প্রকাণ্ড শিমুল গাছ। এ গাছটার 
'গাঁড়। বেডিয়া মস্তব্ড একট। অজগর মাপ থাকিত। 
চারিদিকের অসংখা পাখী এ গাছের ডালে বাসা বাঁধিয়া 
বাস করিত । 

সেই শিমুল গাছের এক কে।টরের মধো আমার বাব। ও 
মা থাকিতেন। আমাকে প্রসব করিয়াই আমার মা মার! 
যান। "মার বৃদ্ধ পিতা শামাকে অতি বত্বে লালন-পালন 
করেন। আমাকে ছাড়িয়া তিনি একটু সময়ের জন্যও দূরে 
যাইতেন না। অন্তান্ পাখীর! খাইয়া গেলে যে সামান্ত 
খাছ তাহাদের ঠে।ট ইইতে গাছের তলায় পড়িত, তাহাই 
শনি কুঁড়াইয়া আমিয়া, আমাকে খাওয়াইতেন। আমি, 


পু 


কাদন্বরী 


খাইলে সামান্য যা বাকি থাকিত, সেটুকুই মাত্র নিজে 
খাইতেন। 

এইভাবে দ্রিন যায়। একদিন সবে মাত্র ভোর হইয়াছে 
চন্দ্র অন্ত গিয়াছে, গাছের সমস্ত পাখী কলরব করিয়া 
খাছ্ের সন্ধানে বাহির হইল। পাখীর ছানাগুলি যে 
যাহার বাসায় রহিয়।ছে, আমি বাবার কাছে বসিয়। আছি, 
হগাৎ শিকারীদের কোলাহল শুনিতে পাইলাম। সঙ্গে 
সঙ্গে সিংহ, বাঘ, ভালুক প্রভৃতি ভীষণ গঞ্জনে বিবাট 
নন কীাপাইয়। ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমি ভয়ে 
বাবার পাখার নীচে লুকা ইয়া রহিলাম । 

অনেকক্ষণ পব গোলমাল থামিল, বিশাল বন নিস্তব্ধ 
হইল। আমি আস্তে আস্তে বাবার পাখার নীচ হইতে 
বাহির হইয়! দেখিলাম, আমাদের গাছটার নীচেই কয়েকজন, 
শিকারী বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছে। তাঙার।ও কিছুক্ষণ 
পরেই চলিয়। গেল। 

একজন বৃদ্ধ শিকাঁরীর কাছে পশুপক্ষী কিছুই দেখিলাম 
না, বোধ হম লোকটা সেদিন কোন-কিছুই শিকার করিতে 
পারে নাই। সে কিন্ত অন্যান্য শিকারীর সঙ্গে গেল না, 
গাছরে নীচে ঠায় ঈাড়াইয়। রহিল। 

সকলে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে শিকারী আমাদের 
গাছট| উপর হইতে নীচ পর্য্যস্ত একবাঁর ভালমত দেখিয়া 


'কাদন্ঘরী 


লহল। শেষে সে তব্তর্‌ কবিয়া গাছে উঠিল, এব" বাস। 
হহতে পাখার ছ।নাগুলিকে মাবিয়। নীচে ফেলিতে লাগিল। 
বাধা একে বৃদ্ধ, 'তাভাতে হঠাৎ এই বকম বিপদ দেখিয| 
একেবাবে হতবুদ্ধি হইঘা পড়িলেন। কোনমতে আমাকে 
পাখায় জডাইয়া বুকেব পীচে লুকাইয। ভয়ে কাপিতে 
লাগিলেন । 

কিছুক্ষণ পবেই এ হতভাগ।টা আমাদেব কোটবে হাত 
দিল। বাবা সাধ্যমত অশচড-কামড দিয়া তাহাকে বাধা 
দিতে চচষ্টা কবিলেন, কিন্তু তাহাব সকল চেষ্টা বৃথা হইল । 
শিকাবীট। বাবাকে টানিয়। বাতিব করিল, তারপর অশেষ 
যন্ত্রণা দিয়া মাবিয়। ফলিল। বাবাঁব পাখাব নীচে ছিল।ম 
বলিয়া! পাঁপিক্ট আমাকে দেখিতে পাইল না। অন্যান্যের 
মত খাবার দেহটাও সে গাছের নীচে ফেলিয়া দিল, সঙ্গে 
সঙ্গে আমিও নীচে পড়িলাম । যেখানটায় পড়িলাম, সেখানে 
কতকগুলি শুকৃনা পাতা জভ হইয়াছিল, আমি খুব বেশি 
আঘাত পাইলাম ন।। 

বয়স বেশি না হইলে কাহাবও মনে স্নেহ-ভালবাসা। 
জন্মে না, কিন্ত ভয়ের সঞ্চার হয় জন্মের সময় হইতেই । ভয়ে 
প্রাণ আমার উড়িয়া গিয়াছিল, তাই মৃত পিতাকে ছাড়িয়। 
নিজের প্রাণ বাঁচাইবাব জন্য বাকুল হইয়া উঠিলাম 

তখনও আমার” পখা গজায় নাই, ভাল হাটিতেও 


কাদন্বরী 

াঁটিতেও শিখি নাই, তবু প্রাণের ভয়ে ছুটিলাম। কতরার 
পড়িলাম, কতবার উঠিলাম, আবার চলিতে লাগিলাম। 
শেষে এক তমাল গাছের গোড়ায় একট গর্ত দেখিয়। সেখানে 
লুকাইয়া রহিলাম। এর মধ্যে এ ব্যাধট। গাছ হইতে, নামিল 
মরা পাখীগুলিকে লতায় বাধিয়া পিঠে ফেলিয়া চলিয়! 
গেল । 

একে অত উচু হইতে পড়িয়াছি, তাহার উপর প্রাণের 
ভয়। আমার শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। 
দারুণ পিপাঁসায় গলাবুক শুকাইয়া গেল। কিন্তু যত দুঃখ 
আন্মুক, জীবনের আশ] কেহ ছাড়িতে পারে না। স্গামিও 
পারিলাম না। কিন্তু এখন যতই ভা" ' ক্মাতই মনে হয়, 
আমার মত হতভাগা আর কে হে. মা আমাকে 
প্রসব করিয়াই মারা গেলেন । তে ঈর্জসলিক এন্ধ পিতা 
কত কষ্টে আমাকে লালন-পাল 7 .প,লন, আমাকে রক্ষা 
করিতে গিয়াই ভিনি প্রাণ হারা” :*। এক! থাকিলে নিশ্চয়ই 
তিনি নিজের প্রাণ বীচাইতে |কিভেন, শুধু আমার জন্তাই 
পারেন নাই; অথচ আমি এমণই ধম “ঘ বাবার কথ 
একবারও না! ভাবিয়৷ নিজে বাঁট্িবার ০ই ব্যস্ত হইয়! 
পড়িলাম। আমার মত এত বড় পাঁষ গার কে আছে! 

মহারাজ ! তখনকার কথা. ভাঁবিলে সত্যই আয়ার বড় 
লঙ্জা! হয়, জীবনে বড় ধিক্কার আসে। ,, 


কাদস্বরী 


যাক্‌, যে-কথ। বলিতেছিলাম। দারুণ পিপাসায় আমি 
কাতর হইয়া পড়িলাম। সরোবর দুরে রহিয়াছে, কিরূপে 
সেখানে যাইব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। 

বেলা তখন ছুপুর হইয়াছে । প্রচণ্ড রৌড্রে পথচলা আমার 
পক্ষে অসম্ভব হইল, তবু প্রাণের আশায় যাইতে লাগ্রিলাম। 
কিন্তু একটু গিয়াই অস্থির হইয়া পড়িলাম। 

এই সময় সেই পথ দিয়। মহখি জানালির পুত্র হাঁবীত 
বন্ধুর সঙ্গে সবোবনে আনান করিতে যাইতেছিলেন । 
আমাকে রাস্তার পাশে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়! 
তিনি জঙ্গীকে বলিলেন: এ দ্রেখ একটি শুকের ছানা, বোধ 
হয় উচু গাছ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। বারলার ই! কবিয়া 
জন্পপান কবিতে ঢাভিতেছে । চল, ইভাকে সরোববে লইয়। 
যাই । 

হারীত আমাকে কোলে তুলিয়া সরোবরে লইয়া গেলেন, 
ফোঁটা ফৌট।, জল মামার মুখে দিলেন । আমি প্রাণ ফিরিয়। 
পাইলাম । আমাকে ছায়ায় বসাইয়। রাখিয়া তাহারা সান 
করিলেন। তারপর আমাকে আবার কোলে লইয়া আশ্রমে 
আসিলেন। 

তপোবন দেখিয়া আমার আনন্দের সীমা রহিল 
না। গাছে গাছে ফল, লতায় লতায় ফুল, ফুলে ফুলে 
শ্রমরের ন্গুন্‌ গান ।** এলাচ « লবঙ্গলতার ফুলের মধুর গন্ধ 


কাদন্বী 
তাপোবনটিকে যেন নন্দন বন কবিয়া তুলিয়াছে। এখাঁনে- 





ওখানে যাগ-যজ্ঞ হইতেছে। মুনিকুমাবেরা কেহ মধুর 
স্বার বেদপাঠ, কেহ বা ধর্ম্মশান্্র শীঢলোচনা করিতেছেন । 


৪ 


কাদম্বরী 


এক অশোক গাছের নীচে অতি বুদ্ধ মহধি জাবালি নেতেব 
আসনে বসিয়া আছেন! শন্বান্ মুনিরা তাহার চাবিদিকে 
বসিয়া শান্কথা শুনিতেছেন। হারীত আমাকে কোলে নিয়াই 
পিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন £8 আনের পথে আমি এই 
শুক-শাবকটিকে কুড়াইয়! পাইয়াছি ; বোধ হয় গাছ হইতে 
পড়িয়া গিয়াছিল । | 

পুজের কথায় মহধি জাবালি আমার দিকে চাহিলেন। 
তাহার মিপ্ধ দৃষ্টিতে আমি পবিত্র হইয়। গলাম। তান 
আমার দিকে চাহিয়। থাকিয়াই বলিলেন ১ এই পক্ষী নিজের 
দুষ্ষন্মের ফল ভোগ কবিতেছে। 

মহধির কথাঁয় সকলেই মবাক হইলেন। একট। 
(ছাট পাখী কি এমন ছুক্ষম্ম কবিতে পারে, যাহার ফলে সে 
কষ্ট ভূগিতেছে ! তাহার! মহধিকে পাখীটির কাহিনী বলিতে 
অনুয়োধ করিলেন । 

মহযি বলিলেন: সে অত দীর্ঘ কাহিনী। বেলা 
গিয়াছে, এখন থাক্‌। রাত্রিতে আহারাদির পন বলিব। 

রাত্রিতে আহারাদি শেষ হইলে তপোবনের সকলে 
আসিয়া মহত জাবালির নিকট বসিলেন। মহধি ভখন 
তাহাদের কাছে আমার বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন । 


এক 


অবন্তী দেশে শিঞ্ছা নদীব তীবে উজ্জয়িনী নগবা | 
তাবাপী্ নামে এক বাজ। উজ্জঞধিনীতে বাঁজহ কবিতেন | 
তাহার মতিষী বাণী বিলাসবভী। শুকনাস ছিল্নে তাহার 
মন্ত্রী । শুকনাসেব স্বী মনোবমা | 

উকনাসেব বুধি। ভিল তীষ্ষ্, রাজনীতি-জ্ঞান ছিল 
অসীম। যে কানবপ জটিল সমস্যান মধো পডিলেও তিনি 
বিচলিত হইতেন না। সুতবা" মহাবাজ তাবাপীড অনেক 
সময় মন্ত্রীব উপব বাজ্যের ভাব দিযা আমোদ-প্রমোদে কাল 
কাঢাইতেন। 

এত সুখ ৭ আনন্দেব মধো বাজ।ব বড় দুঃখ । ভ্াহার 
কোন গশস্তান ছিল না। একথা মনে হইলেই তাহার 
বাজাধন সুখ-স্বাচ্ছন্দা বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হইত, জীবনে 
তিক্ততা আসিত। 

একদিন রাজা অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, রাণী মেঝের 
উপর বসিয়া অঝোবে কাঁদিতেছেম ।** তাহাব চুল আলু-থালু, 


১১ 


কাদজ্থরী 


অলঙ্কারগুলি এদিকে-ওদিকে ছড়ান । তাহাকে ঘিরিয়া সখীর! 
নিঃশব্দে বসিয়া আছে। অস্তঃপুরের বৃদ্ধার রাণীকে নানাভাবে 
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পপ্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেছেন । 
রাজা রানীর কাছে" বমিলেন, অধুর বাক্যে কান্নার 


২ 


কাদদ্ধরী 


কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী কোন উত্তব দিলেন 
না। রাজার মিষ্ট কথায় তাহার ছুঃখ দ্বিগুণ বাড়িল, চক্ষে 
জল বাঁধা মানিল নাঁ। রাজ! অনেক চেষ্টায়ও রাণীকে 
শার্ত করিতে পারিলেন না। 

বাণীব এক সখী রাজাকে বলিল £ মহরাজ, আজ চতুদ্দশী। 
বাণী গিয়াছিলেন মহাদেবের সন্দিরে পূজা দিতে । সেখানে 
মহাভারত পাঠ হইতেছিপ্ল। তাহাতে শুনিলেন, নিঃসন্তান 
পিতামাতার ইহলেকেও স্রথ নাই, পরলোকেও মুক্তি নাই। 
পু না জন্মিলে পুৎ-নামক নরকে যাইতে হয়। ইহ! 
শুনিয়াই বানী ষেন বড় আনমন1 হইয়া উঠিলেন। অস্তঃপুরে 
মাসিয়া সেই ঘে এখানে বসিয়। চক্ষের জল “ফলিতেছেন, 
এখনও তার বিবাম নাই। আমরা সঞ্চলে কত বুঝাঁইলাম 
কন্ত তিনি নাওয়া-খাওয়। কিছুই করিলেন না, একটা 
কথাও বলিলেন না । 

শুনিয়া রাজারও বড় দুঃখ হইল। তিণি দীধ নিঃশ্বাস 
ফেলিয়া বলিলেন ; শোনো রাণী, যাহা ভগবানের হাতে 
তাহাব জন্ঠ ছুঃখ বা শোক করা অন্যায় । একমাত্র তিনিই 
মানুষের সকল কাঁমন। পুর্ণ করিতে পারেন। তাহার কাছে 
একান্ত মনে প্রার্থনা কর। 

রাজার আদরে ও নেহপুর্ণ কথায় বিলাসবতী কিছুট! 
শান্ত হইলেন। পেদিন হইতে তাহার প্রধান 


কাদম্থয়ী 


কাধা হইল একমনে দেবতার আরাধনা, অতিথি-ব্রা্গণের 
“পবা, গুরুজনের পরিচর্যা । যে যেমন ব্রত-নিয়ম করিতে 
বলে, অতি কষ্টকর হইলেও তাহাই কবেন ; গণক দেখিলেই 
গণাইতে বসেন ; রাত্রে কোন স্বপ্ধ দেখিলে বৃদ্ধাদেব তাঁহ।ব 
ফলাফল জিজ্ঞাসা করেন। 


দিন যায়। একদিন শেষরাত্রিতে রাজা স্বপ্ন দেখিলেন, 
বিলাসবতী এক প্রকাণ্ড অট্রালিকার উপর তলে শুইয়। 
আছেন। পূর্ণচন্দ্র তাহার মুখে প্রবেশ করিতেছে । স্বপ্ন 
দেখিয়া তিনি জাগিয়া উঠিলেন, আব ঘুমাইলেন না। 

সকালে শষ্যাত্যাগ কবিয়া রাজ। শুকনাসকে ভাকাইয়। 
স্বপ্পের কথা বলিলেন। শুকনাস বলিলেন £ মগারাজ, 
এতদিনে বোধ হয় আমাদের আশা পুর্ণ হইবে । মনে 
হইতেছে, আমরা খুব শীভ্রই রাজকুমারের মুখ দেখিব। 
'শামিও [শবরাত্রে এক মজার স্বপ্ন দেখিয়াছি ! দেবতার মত 
এক সৌম্যমুক্তি ব্রাঙ্মণ যেন মনোৌরমার কোলে একটি ফুটন্ত 
পঞ্জুফুল ছুড়িয়। দিলেন । শেষরাত্রির স্বপ্ন প্রায়ই বিফল হয় 
না, মহারাজ । 

রাজা মন্ত্রীকে লয়! মহিষীর নিকট গেলেন । ছুইজনে 
নিজ নিজ স্বপ্নের কথা রাপীফে বলিলেন । 

ইহার কিছুদিন পরে রাঁমী সতা-সত্যই গর্ভবতী হইলেন । 


১৪ 


কাদদ্ঘরী 

বাঁজবাড়িতে মআনন্দেব বোল পাঁড়য়া গেল। ঠিক একই 
সমগে মানোরমাব ও গর্ভস্ধ্শার হইল | 

তারপব এক শুভদিনে বিলাসবতীর একটি পুত্র জশ্মিল। 
এই সংবাদে নগনবাপীদের আহুলীদের সীম! রহিল শ।। 
নাজবশড়িতে উৎসবের ঘট] £ ঘবে ঘরে নাচ গান : রাজাময় সাঁড়। 
পড়িয়া গেল । নাজ। দীন-ছুতখী অন।থ-আতুরকে দুই হাতে 
দান কবিতে লাগিলেন। আশার অতিবিক্ত দান পাইয়। 
"াতার। প্রাণ ভরিয়া বধাজকুমারকে আশীব্বাদ 'কবিডে 
লাগিল । কাবাগাবেব কয়েদীরা মুক্তি পাইয়া বাজকুমারের 
দীঘজীবন কামন। কবিল্স | 

বাজ পুত্রেব সুখ দেখিবেন, গণকেরা শুভলগ্ন স্থির করিয়া 
দলা । বাজ সন্ত্রীব সহিত জল ৪ শগুন ছুইয়া আড়, 
গে শিশুর খুখ দেখিলেন। ঘবেব চারিদিকে তখন নানারূপ 
মঙ্গলকীর্ষযা হইতেছিল । বাঁজা পুত্রমুখ দেখিবার মঙ্গে সঙ্গে 
চাঁবিদিকে হুলুধ্বনি হইল, মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়! উঠিল। শিশুর 
মুখ দেখিয়া বাকা ও মন্ত্রীর আনন্দের সীমা! রহিল না। 
শুকনাস শিশুব শরীরে নানারকম রাজচিচ রাজাকে 
দেখাইলেন। 

এই লময়ে মন্্রীর ধাড়ি হইতে সংবাদ আসিল, মনোরমারও 
একটি ছেলে হইয়াছে। রাজ! আনন্দে বলিয়া উঠিলেন 
“আজ কি শুভদিন! বিপদের সক্ষে বিপদ আর সম্পদের 


কাদন্যরী 


সঙ্গে সম্পদ আসে, এই যে একটা চলতি কথা আছে তা' 
মিথ্যা নয়। চল, এখন তোমার বাড়িতে আনন্দোতসব 
করিতে যাই । রাজ! ও শুকনাস মনোরমার ছেলে দেখিতে 
চলিয়া গেলেন । 

দশম দিনে রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্রের নামকরণ উৎসব হইল । 
রাজী স্বপ্পে পুর্ণচন্দ্রকে রাণীর মুখে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়াছিলেন, রাজপুত্রের নাম হইল চন্দ্রাপীড়। শুকনাস 
রাজার সম্মতি লইয়া পুত্রের নাম রাখিলেন বৈশম্পায়ন । 


রাজপুত্র ও মন্ত্িপুত্রের শিক্ষার বয়স হইল। রাজা 
রাজধানীর পাশে শিপ্রা নদীর তীরে এক বিদ্যালয় 
নিন্মীণ করাইলেন। উহার এক পাশে অশ্বশালা, অপর 
পাশে ব্যায়ামশীলা তৈরী হইল। নানা শাস্ত্রে 
স্থুপপ্ডিত শিক্ষকের! নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ তারাগীড় 
শুভদিন দেখিয়া চন্দ্রা ও বৈশম্পীয়নকে বিগ্ালয়ে 
পাঠাইলেন। 

সুশিক্ষার গুণে অন্প দিনেই রাজপুত্র" সমস্ত শাস্ত্রে স্থপপ্ডিত 
হইলেন। রীতিমত ব্যায়াম করিয়া তাহার শরীর সুগঠিত 
হইয়। উঠিল । যে মুগ্ডর দশজন বলবান লোকে তৃলিতে 
পারিত না, 'তাহ! তিনি অনায়ীসে একহাতে তুলিতেন। 
অস্্রবিদ্থায়ও তাহার খু দক্ষতা জন্মিল। বৈশম্পায়ন ব্যায়াম 


১ 


কাদন্থরী 


ও অগ্ত্রবিষ্ঠা তত শিখিলেন না, কিন্তু অন্বান্া সকল নিগ্যাষ 
শাঞ্জে শিক্ষিত হইয়া উঠিলেন। 

চন্দ্রাগীড ও বৈশম্পায়ন এক-বয়সী, একসঙ্গে লালিত" 
পালিত ও শিক্ষিত । ছুই জনেব মধ্যে ভালপাসা ছিল গণশ্ভীব । 
এক জনকে ছাড়িয়া অপব জন এক দণ্ডও থাকিতে পারিজেম না । 

শিক্ষ। শেষ হইলে ছুউক্নেই গৃহে যাইবাব আনুমতি 
পাইলেন। উহদেব আনিবাঞ্গ জন্য মহাবাজ তারাগীড় বনু 
হাশাঘোড়া & সৈম্া-সামন্ত দিয়। সেনাপতি ব্লাহককে 
বিছ্ভালয়ে পাঠাইয়। দিলেন। 

পলাহক বাজকুমাধকে প্রণাম কবিয়। বলিল, প্রজার! 
এ পবিজনেরা আপনাকে দেখিবাব জণ্য বাগ্র হইয়াছে । 
গাপনাব জন্ব মহ।খাজ ইন্রাযুধ নামে একটি ঘোড়া 
পাচইয়াছেন। পাবন্ত দেশের বাজ! ঘোড়াটি মহারাজকে 
উপহার দিঁয়াছেন। এমন আশ্র্যয ঘোড়া আমরা জীবনেও 
দেখি নাই। বাহিবে বখিয়। আসিয়াছি, আপনার অনুমতি 
পাইলেই আদিব। অনেক সামন্ত রাজাও আপনাকে 
দেখিবাৰ আশায় বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন । 

চগ্দ্রাগীড় ইন্দ্রায়ুধকে ভিতবে আনিতে বলিলেন। অমন 
সুন্দব ও তেঙ্জী ঘোড়া দেখিয়। রাজপুত্র খুব খুশী হইলেন। 
তিনি ইন্দ্রায়ুধে ও বৈশম্পায়ন অপর একটি ঘোড়ায় চভিয়। 
বিষ্তালয় হইতে বাহিরে আসিলেন। 


১৭ 


কাদন্রী 


বাহিবের সামন্ত রাজারা বাজকুমারকে দেখিয়াই জয়ধ্বনি 
করিয়া উঠিলেন। “ললাহক ভাহাঁদের প্রত্যেককে রাঁজকুমারের 
সহিত পরিচয় কবাইয়া দিল। বাজকুমারও প্রত্যেককে 
মধুর কথায় তুষ্ট করিলেন | 

লন্দীরা স্ত্রন্ববে নাজকুমাবের স্কৃতিপাঠ করিতে লাগিল । 
ভূতোরা রাজপুত্রেব মাথায় বন্বমূল্য ছতি। ধবিল, 
পরিচারিকাব1 চামর দিয়। বাতাস কবিতে করিতে চলিল। 

র।জকুম(রকে দেখিপাব জন্য বাঁজপথেব ছৃইধারে অসংখ। 
লোক সমবেত হইয়াছে । প্রতি গুহেব বারান্দায় ছাদে 
জানাল।য় বগতবব' ভ্বীলোকের। নুতন বেশভুধায় পাজিয়। 
ঈাঙাইযাছে 1 (ই বিশাল জনসমুদ্র জয়ধ্বনি « পুষ্পপৃষ্টি 
করিয়। বাঞজসুএ ৩ মস্ত্িগুত্রকে হাহাদেব শ্রীতি « শ্রদ্ধ 
নিবেদন করিল। 

রাজবাড়ির সিংহদবজায় উপস্থিত হইয়া চন্দ্রাগীড় 
সামন্ত রাজাতদব কাছে বিদায় লইলেন। বাজবাড়ির প্রশস্ত 
মাজিনায় আগিয়। রাজপুত্র ও মন্ত্রিপু্ধ ঘোড়া হইতে নামিলেন, 
ছুই জনে হাত ধরাধরি কবিয়া অগ্রসর হইলেন । বলাহক 
আগে আগে চলিল। শত শত সশস্ত্র সৈন্য & দ্বারপাল 
উ।হাঁদ্রিগকে সামরিক অভিবাদন করিল । 

প্রাঙ্গণ ছাড়িয়। ভাঙার অস্ত্রপালায়, প্রবেশ করিলেন । 
সেখানে অগ্ডনতি ভীব ধন্ন! তরবারি প্রভৃতি ঘরে ঘরে সাজান 


১৮ 


কা দন্ৰ্ী 


রহিয়াছে । সেখান হইতে তাহারা পশুশালায় গিয়। 
দেখিলেন, অনেক সিংহ, ব্যান, হস্তী, গণ্ডার, ভলগুক গুভৃতি 
হিংস্র প্রাণী নৃতন আনা হইয়াছে । সেগুলি মস্ত মস্ত লেবহাঁর 
থাচার এদিকে-সেদিকে ঘুরিয়া বেডাইতেছে । তাহাদের 
গর্জানে চারিদিক কাপিয়া উঠিতেছে। পশুশাল। হইতে 
তাহার! অশ্বশালা, পক্ষিশাল। সঙ্গীতশালা ও চিত্রশীলা ঘুরিয়। 
বিচার-সভায় গেলেন । শেখানে বিচারপতির তাহাদিগকে 
অভিনন্দন জানাইলেন । 

এইবূপে বিশাল রাজবাড়ির ছয়টি মহল অতিক্রম করিয়া 
তাহারা মহারাজ তাবালীড়ের বাসভবনে প্রবেশ করিলেন । 
রাজ-অন্তঃপুবের মহিলারা মঙ্গল-শঙ্গ নাজাইয়া রাজকুমারকে 
শভার্থনা করিল । | 

চন্দ্রাপীড় বৈশম্পায়নকে লইয়া রাঁজার নিকটে গেলেন, 
লাজাকে প্রণাম করিলেন । রাজা পরম আদরে ছুইজনকে 
আলিঙ্গন করিয়া নানা কথা জিজ্ঞাস] করিলেন । তাহারা 
বিনীত ভাবে রাজার সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন । 

পিতার নিকটে বিদায় লইয়া তাহারা গেলেন রাণীর 
কাছে। রাণী বিলাসবতী ছেলে ও ছেলের বন্ধুকে দেখিয়া! 
আনন্দে আত্মহারা হইলেন, কত কথাই বলিতে লাগিলেন । 
চন্্রা্ীড় ছোট ছেলেটির মত মায়ের কাছে বসিয়া তাহার কথ! 
শুনিতে. লাখিলেন। কথায় কথায় বলিলেন £ তোদের 


১৯ 


সপ 


কাদন্বরা 


লেখাপডা তে। শেষ হইল, এখন শ্রন্দবা বট খনন আমিলেই 
আমাদের মনেব সাধ পুর্ণ হয । 

শণাৰব কথায় ছুহভতনে লজ্জাথ বাণা হইয। মাথ 
নায়।ইলেন। 

অশ্ব প্রবেব সন্গবলেব সহি 5 সাক্ষাং কবিযা বাজবমা” 
বৈশম্পাষনেব সঙ্গে মন্্রীব বাভিঠে গেছেন | বাঁজপাঁডিং 
কছেহ মন্ত্রী শুবনাপেব পকাণ্ড বাড়ি, বাজবাডিন নত 
স্রসভ্জিত ও স্রন্দব | গশুকপাস হখন সামন্ত « অশ্ীন লাজাঁদেক 
সঙ্গে পবামশ সশ্াষ বসিযাছেন। টন্প্াপাড ও *বশম্পাযণ 
আিয। মন্ত্রীক প্রণান করিলেন শ্ববনাস প্রণ* পণ 
ও বাঁজকুমাপকে আলিঙ্গন কবিধা পলিচলন কমাব চন্দাপা, 
আজ আমাদব খড় আানন্দেব দিল । আশীবাাদ কবি 
তুমি যুববাজ হইযা পজাদের মঙ্গল সাধন কপ 

বাজকুমাব সভাপ সবলবে অ:ভবাদশ বধিষা মন্ব্পুবে 
মনেবমাকে প্রণাম কাখলেন। মনোবম। পন্সেহে তহাকে 
আশীব্বাদ কবিযা কুশল স্‌ বাদাদি জিজ্ঞাস! কবিলেন । 

বাজকুমাণেব বাঁসব জন্য বাজবাডিব সঙ্গেই গ্রামণ্ডপ নামে 
একটি সুন্দর প্র।সাদ নিম্মিত হইয়ীভিল। বাজকুমাব মন্ত্রী 
বাডি হইতে ফিবিখা লানাহাব কবিলেন, বিশ্রামেব জন্য 
গেলেন শ্লীঘগুপে। 

নানা আমোদ-পতোদ ও কথানাভ্ায সেদিন কাটিয়! 


৫ 


কাদদ্রণ 


গেল । রাজার অনুমতি লইয়া পরদিন প্রভাতে রাজকুমার 
শিকার করিতে বাহির হইলেন। সঙ্গে গেল অনেকগুলি 
শিকারী কুকুর, কয়েকটা শিক্ষিত হাতী, কতকগুলি ভ্তেজী 
খাঢ়। আর বহু দক্ষ শিকারী । রাজকুমার অনুচরদের সহিত 
গভীর'বনে গিয়া বহু পশু শিকার করিলেন বেলাশেষে 
তিনি রাজভবনে ফিরিয়া আদিলেন। শিকারের আনন্দে 
;সদিনও কাটিয়া গেল । 

কৈলাস রাজ-অস্তঃপুরের এক বৃদ্ধ অনচর। পরের দিন 
সকাল বেল! স্বর্ণালঙ্কার-পরা এক পরনা সুন্দরী কুমারীকে 
লইয়া সে আ্ীনগ্ডপে আসিল । দুই জনেই বিনীত ভাবে 
রাজকুমারকে অভিবাদন করিল । কৈলাস কহিল £ রাণী-মা 
হাদেশ করিলেন, এই মেয়েটিকে শাপনার সেবার জন্য 
নিযুক্ত করুন। ইনি কুলুত দেশের রাজার কন্যা, 
পত্রলেখা । কুলুত দেশের রাজধানী জয় করিয়া! মহারাজ 
এই মেয়েটিকে বন্দী করিয়া আনেন। রাণী-মা উহাকে 
নিজের মেয়ের মত লালন-পালন করিয়াছেন)  রাণী-ম। 
বলিয়া দিলেন, ইহাকে সাধারণ পরিচারিকাঁর মত মনে 
করিবেন না, সখী ও শিষ্যার মত বিশ্বাস করিবেন, রাজকন্যার 
নত সম্মান দেখাইবেন । এ সতাই বড় ভাল মেয়ে, এর গুণে 
আপনি নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন । 

মায়ের আদেশের কথা শুনিয়। কুগ্গ'র পত্রলেখার দিকে 


২১ 


কাদরী 


চাহিলেন, আকৃতি দেখিয়া বুঝিলেন, পত্রলেখা সত্যই 
সাধারণ মেয়ে নয়। চন্দ্রাপীড় কৈলাসকে বলিয়া দ্রিলেন ৫ 
মাকে গিয়! বলিও, উহার আদেশ নাথ। পাতিয়। গ্রহণ 
করিলাম । 

কৈলাস তাহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া! গেল। 

সেই দিন হইতে পশ্রলেখা ছায়ার মত বাজকুমারের সঙ্গে 
থাকেশ। মনে প্রাণে ভাতাব সেবা কবেন। পঙ্জলেখ।ব 
বাধভারে কুমাব সতা সতাই মুগ্ধ হন। 


কিছুদিন পাব মহ্থাবাজ ঠাঁবাপীড ঘোষণা করেন, কুমার 
চন্দ্রাগীড় যুখধাজ হইবেন ।  এঠ সংবাদে বাঁজাময় আনন্দের 
সাড়া পড়িয়। যায়, 

একদিন বাজকুনাব চত্ধাপীড় কোন কাজের জন্য শুকনাসেব 
বাড়তে গিয়াছেন। কাজ ৮শষ হইলে শুকনা বলিলেন ; 
রাজকুমাব, শীভই এক বিশাল সাম্রাজোর শাঁসন-পাঁলনের 
ভার তোমাকে গ্রহণ কবিতে হইবে । তোমাকে গুটিকয়েক 
কথ। ধলিতেছি, মাশ।া কবি তুম কথাগুলি মনে রাঁখিবে। 
তুমি সমস্ত শান্ম পড়িয়।ছ, সমস্ত বিদ্যা শিখিয়াছ। তোমার 
অজান। কিছু নাই, তোমাকে উপদেশ দিবাব্০ কিছু নাই? 
তবু কোম।কে কতকগুলি সত্য কথা স্মরণ ১৬ দিতেছি । 

তুমি যুনক । মহ্ধরাজ তোমাকে যুবরাজ করিতেছেন, 


২. 


কাদস্বরী 


একটা প্রকাণ্ড সাস্াজ্যের উপর তুমি শ্রভৃ্ধ করিবার 
স্বযোগ পাইবে, তুমি বিপুল ধন-সম্পপ্তিরও অধিকারী 
হইবে । সুতরাং যৌবন, ধন-সম্পদ & প্রতৃত্ব--এই 
তিনটাই তুমি লাশ করিলে । কিন্তু, এই বয়সে মানুষের 
নাখহার প্রায়ই বন্যা জন্কর মাত হইয়া পড়ে। তখন অতি 
গঠিত অসৎ কাধ্যকে ও দু্ম্ম বলিয়। মনে হয় না। ধন 
থাকিলেই লোকের এক আকার মনত আমে, ভালমন্। 
হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট হইয়। যায় ধনেব সঙ্গে সঙ্গেই 
আসে অহঙ্কার । অহঙ্কারী লোকেরা মানুষকে মানুষ বলিয়া 
মনে করে না, নিজেকেই সকলের চেয়ে গরণবাঁন্‌, বিদ্বান 
€ প্রধান বলিযা মনে কবে, অঙ্কের কাছে সেরূপ ভাবই 
প্রক্বীশ করে । মানুষের মনে “আমিই প্রভী' এই ভাল প্রবেশ 
করলে আর রক্ষা নাই বিষেব গ্রাতিষেধক ৪ধধ আছে, 
কিন্তু ইহার আর কোন ওঁধধও নই । ভরা অধীন 
লোকদের মনে করে দাসেব মত, নিজেরা স্থাথে থাকিয়া 
পরের ছুঃখ তাহারা বুঝিতেই পারে না। 

সদ্বংশে জণ্িলেই যে মানুষ সৎ ও বিনীত হয়, এমন 
কথা বল! চলে না। উর্ধরা জমিতেও কাঁটাগাছ জন্মে, 
চন্দন-কঠে ঘষ। লাগিয়া ষে আগুন বাহির হয়, দে আগুনেও 
সমস্ত পুড়িয়। ছারখার হইতে পারে। তোমার মত বুদ্ধিমান 
লোকেরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র, মুর্কে উপদেশ দিলে 


ও 


কাদন্বরী 


কোণ ফল হয় না। ধনীকে উপদেশ দেয়, এমন লোক 
খুবকম। পারিষদেরা তাহার কথায়ই সায় দেয়, প্রতিবাদ 
করিতে সাহস করে না। যদি কোন সাহসী পারিষদ ভয় 
না! করিয়া প্রভুর কথ। অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, 
প্রভূ সেকথা শোনেই না, আর শুনিলেও তাহাকে অপ্রমান 
করিয়! তাড়াইয়। দেয় । 

লক্ষ্মীর স্বভাঁব একবার ভাবিয়া দেখ। কত কষ্ট করিয়া 
একে লাভ করিতে হয়, কত যত্বে রক্ষা করিতে হয়, তবু 
কখনও এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে না, রূপ গুণ কুল শীল 
কিছুই বিবেচনা করে না। লক্ষ্মী যাহাকে আশ্রয় করে, 
সে কুকাজকে মনে করে স্ুকাজ। মিথ্যা তোষাযোদ না 
করিতে পারিলে ধনীদের কাছে কিছু পাওয়ার আশা করা! 
'যায় না। ধনীরা তোষামোদকারীকেই সত্যবাদী বলিয়! 
মনে করে, তার সঙ্গেই আলাপ করে, তাঁহাকেই সুবিবেচক 
ও বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া ভাবে, তার পরামর্শ মতই কাজ করে, 
আর যে স্পষ্ট থা বলিয়া উপদেশ দেয় তাহাকে নিন্দুক 
বলিয়া অবজ্ঞা করে, কাছেও বসিতে দেয় না। 

রাজারা নিজের চোখে কিছুই দেখিতে পান না, তাই 
কতকগুলি হতভাগা প্রতারক তাহাদিগকে ঠকাইয়। নিজ নিজ 
স্বার্থসিদ্ধি করিবার স্তযোগ খোজে । তুমি ধীর-স্থির, তবু 
তোমাকে বার বার বুলিতেছি, ধন-যৌবনে উন্মন্ত হইয়া 


২৪ 


কাদদ্ছরী 


কর্তব্য কাজ করিতে বিরত হইও না, ঢাট্রকারের কথায় 
ভুলিও না। মহারাজের ইচ্ছায় যুবরাজ হইয়া তুমি স্বর্ণ 
গ্রজাগণের মঙ্গল সাধন কর। 

চত্দ্রাপাড় গভীর মনোযোগের সহিত শুকনাসের উপদেশ 
শুনিলেন। তিনি মনে মনে সেই সকল কথ। চিন্তা করিতে 
করিতে রাজবাড়িতে ফিরিয়। মাসিলেন। 


শুভদিনে শুভক্ষণে রাজাবাগী বিরাট সম।রোহের মধো 
রাজকুমারেব অভিষেক হইল । পলিত্র তীথের জলে সান 
করিয়া রাজকুমারের নুন্দর রূপ অপূর্ব হইয়া উঠিল। 
অভিষেকের পর যুবরাজ উজ্জল নদন-ভূষণ পরিয়া রাজসভায় 
রত্ব-সিংভাসনে বদিলেন। সামন্ত ও অধীন রাজারা সকলে 
তাহার আন্বুগনা স্বীকার করিলেন, লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা 
নজর দিলেন । রাজকুমারের অভিষেক উপলক্ষে সপ্তাহকাল 
বিরাট উৎসবের অনুষ্ঠান হইল । দীন-ছুঃখী, অনাথ-আতুর 
যে যেখানে ছিল, 'এই কয়দিন উরি ভোজন কবিঘ! তু 
হইল। সকলেই আশাতিরিক্ত দান পাইরা প্রাণ খুলিম্ন! 
রাজকুমারের দীর্থজীবন কামনা করিল । 

অল্প কয়েকদিনের মধোই যুবরাজ রাজ সুশৃঙ্খল শাসন ও 
স্বনিয়ম স্থাপন করিলেন । তাহার সুশাসনের গুণে প্রজাদের 
স্খ-সমৃদ্ধি বাড়িতে লাগিল । রাঁজপুত্রের হাতে রাঁজ্যভার 
দিয়। রাজাও নিশ্চিস্ত মনে দানধাান ধর্ম্মব্ন করিতে লাগিলেন । 


৬ 


দহ 


যুবরাজ চন্দ্রাপীড় নিজের রাঁজা সুরক্ষিত করিয়! দিগিজয়ের 
জন্য যাত্রা করিলেন। তাহার জন্তা এক প্রকাঁ্ড হাতী 
নানারপ সোনার অলঙ্কারে সাজানো হইল । তাহাতে 
রাঁজকমার ও পত্রলেখা চলিলেন, পাশেই চলিলেন বৈশম্পায়ন 
আর একটি ভাতীর উপর । সৈনাদলের জয়ধ্বনিতে চারিদিক 
কাপিয়া উঠিল । শ্র্যোর আলোয় তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র 
ঝলমল করিতে লাগিল । ভাতী ঘোড়ার ডাকে, রণবাছের 
প্রচণ্ড শব্দে, সৈহ্াদলের কলরবে মনে হইল যেন প্রথিবীতে 
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কাদম্ঘরী 


একট! প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে । হাতী ঘোঁড়। ও সৈন্যদলের 
পায়ের ধুলায় সমস্ত আকাঁশ একেবারে ঢাকিয়া গেল । 

কতক দূর গিয়া সন্ধ্যার সময়ে সৈম্যদল শিবির স্থাপন 
করিল; সকাল বেলা আবার তাহার! চলিতে লাগিল । 
যাইতে যাইতে বৈশম্পায়ন যুবরাজকে বলিলেন £ কই এমন 
দেশ বা! এমন ছুর্গ তো দেখি না, যাহ! মহারাজ জয় ন। 
করিয়াছেন । মহারাজের অসীম বীরত্বের চিহ্ু সকল দেশেই 
দেখিতেছি। 

ছুই একটি ছোট দেশ, যাহা তখনও জয় করিতে 
বাকি ছিল, যুবরাজ সেগুলিকে জয় করিলেন । অবশেষে 
কৈলাস পর্বতের কাছে আসিয়া দেখিলেন, সেখানে স্বুবর্ণপুর 
নামক এক সুন্দর নগর তখন জয় করা হয় নাই। এই 
স্বর্ণপুরে কিরাত জাতির হেমজট নামে এক শাখ। বাস 
করিত। কিরাতরা ছিল সেকালের এক বন্য জাতি।' 
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কাদন্বরী 


রাজকুমার ইহাদের সহজেই পরাজিত করিয়া সুবর্ণপুর দখল 
করিলেন । 

এই দীঘ দিথিজয়ের অভিযানে তাহার সৈন্যের! বড়ই 
পরিশ্রাস্ত হইয়াছিল। তিনি সৈন্যদিগকে সুবর্ণপুরে বিশ্রাম 
করিতে আদেশ দিলেন, নিজেও সেখানে বিশ্রাম করিতে 
লাগিলেন । 

একদিন রাজকুনার স্বর্ণপুরের নিকটবন্তী পার্বত্য বনে 
শিকার করিতে বাহির হইলেন । কিছু দুরে গিয়। দেখিলেন, 
এক কিন্নর ও কিন্নরী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্নররা ছিল 
দেবতাদের গায়ক ; ইহারা না দেবতা, ন! মানুষ । যুববাজ 
জীবনেও কিন্নর দেখেন নাই | সুতরাং কৌতুক ভরে তিনি 
তাহাদের দিকে ঘোড়া চালাইলেন, কিন্তু কিছুতেই উহাদের 
ধরিতে পাধিলেন না। উহারা আঁকাবাকা পথে ছুটিয়! 
পাহাড়ের চুড়ায় কোথায় লুকাইয়! গেল । 

রাজকুমার কিন্নর ধরিবার আশায় এতক্ষণ দিগবিদিক্‌ 
জ্ঞানশুন্য হইয়া দ্রটিয়াছেন। এখন সেই জনমানবশুা গভীর 
বানে পথ হারাইয়া বিপাকে পড়িলেন। এদিকে বেলা ছুই 
প্রহর গড়াইয়। যায় । কুমার পিপাসায় কাতর, জলাশয়ের 
আশায় বনপথ ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিতে থাকেন | 

পথের ছুই দিকে বড় বড়গান্ছ। চারিদিকে ডালপাল। 
ছড়ান) স্থানে স্থীনৈ পুষ্তবন, তার মধ্যে উজ্জল ও মন্তণ 
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কাদছ্ছরী 
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কাদম্বরী 
বড বড় পাথব। কেহ যেন বসিবার জন্চ সেগুলি সাজাহয়। 
পাঁখিয়! গিয়াছে । কতক দূর যাইতেই জলকণাবাহী স্বশীতল 
বাতাঁসে বাজকুমারেব শবীর ভরঁড়াইয়। গেল। ভ্রমবের 
গঞ্ধানে ও কলহাসের কোলাহলে আকৃষ্ট হইয়। মাব একট 
যাইদতই তিনি অচ্জেদ নামক এক প্রকাণ্ড সরোবরের তীবে 
আলিয়। উপস্থিত হইলেন । 

সরোবধের স্বচ্চ নিম্মল জলে জলপদ্ম ফুটিয়। বহিয়াছে। 
সংখা জমর গুনগুন কবিতে করিতে এক ফুল হইতে অপব 
ফুলে মধুপান কবিতেছে। কলহাসগুলি সবোববের মধ্যে 
খলা করিতেছে | 

সবোবরেব দক্ষিণ তীরে গিয়া রাজকুমার ঘোড়া হইতে 
ন।মিলেন। জিন-বল্গ! প্রভৃতি লামাইয়া ফেলিতেই ইন্দ্রায়ুধ 
সাটিতে কয়েকবাব গড়াইয়া লইল, ত।রপব সরোঁবরে নামিয। 
ইচ্ছামত ন্নান ৭ জলপান কবিয়া উঠিল। রাজকুমার 
পিছনের পা বাঁধিয়া দিলে ইত্্াযুধ মনের সথবখে তীরের পৃতন 
দূর্ধব! খাইতে লাগিল বাঁজকুম!রও মান সারিয়া পন্মের 
মুশাল খাইলেন এবং জলপান করিয়। তীরে উঠিলেন। 
তারপর এক লতামণ্ডপের মধো শিলার উপরে পগ্পাতার 
বিছান। পাতিয়। উত্তরীয়খান! মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িলেন। 

হঠাৎ সা.বাধরের উত্তর তীর হইতে বীণার ঝঙ্কানের সহিত 
ননধুব গানের নুর ধাঁজকমারের কানে ভামিয়। আসিল । 


কাদদ্ধরা 
ইন্দ্রাধুধ খাসেব কবল মুখে লইযাহ সেই শেন দিকে কাম 
পাতিষা বহিল। এই জনশ্শ্তা বনে কোথায এমন স্রন্দব 
গান হইতেছে জানিবাব জন্য খাজকুমাব সেইদিকে চাহিলেন, 
'কন্ধ কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল গানে অঙ্ক 
শব তাহ।ব কানে আলিতে লাগিল । 
বাজকুমাব ইন্দ্াযুধে বাধন খুলিযা শব্দ লক্ষ। কবিয়। 
সালকেন। কিছু দব 1গয।ত দেখিলেন, কলা পববতেব 
গায়েই আব একটি ভোট পব্বত বহিযাছে। চারিদিকে 
নন্দ উপ্বন-ঘব। পববতটি বই চমৎকার দেখা শাঈ/তছে | 
পর্বতটিব নাম চদ্দপ্র। উহাব নিচে এক শিবমন্দির | 
মশ্দিবেব ভিঠব লক্ষ। করিয়। বাজকমাথ ,দখিলেন, 
'শব-মিব নিকটে লসিয়। দেববালাপ মন একটি "মযে বীণ। 
পাজ।ইয। মবুব ম্ববে মহাদেবের স্তবগান লবিছেছেন। মেঘেটির 
বস প্রা আঠাবে। বসব । গপায় পদ্রাক্ষেণ মাল, গাষে 
ভস্মমাথা, কাধে জটা ছডাঠয়া পড়িযাছে | দেখিয়া বোধ হয় 
ধন পাব্বতী শ্িশিবব আবাধনাধ নগ্ন হইয়াছেন । মেয়েটি 
সঙাই শিবেদ ব্রত পালন কনিতেছিলেন । 
বাজকুমীব এক গাছেব শাখায ঘোড়। বাধিয়া সাষ্টাঙ্গে 
শিব মূত্তিকে প্রণাম করিলেন। এবপ নিজ্জন স্থানে 
অপরূপ সুন্দরী মেয়েটিকে একাকী তপস্তা। কবিতে দেখিয়| 
ঠাহাঁব বড় কৌতুহল হইল। উন্াব নামধাম ও তপস্তার 


৩* 


'কাদন্ঘরী 


কারণ জানিবার আশার মন্দিরে এক পাশে বসিয়। 
রহিলেন। 

গান শেষ হইল, বীণাব ঝঙ্কাবেব রেশ থামিয়। গেল। 
মেয়েটি উঠিয়া ভক্তিশবে মহা দেবপে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম 
করিলেন। তারপর প্রশান্ত পষ্টিতে বাজকুমাবেব দিকে 
চাহিয়া বিনীতভানে বলিলেন মহাশষ, আশমে চল্গুন, 
মহদেবেব অসীম কপায় আজ আমি আভিথি-সংকাদ কগিয়। 
কৃতার্থ হইব। রাজকমাধ শুক্তিভাবে ভাপসাকে প্রণাম 
করিয়৷ কৌতুহল ভরে শিধোর মঠ ঠাহ্ন।ব পিছনে পিচ্ছনে 
চলিলেন। 

কিছু দূরেই একটি গিপি গুহা । গুহাব খুখ তমাল গাছে 
ঢাক, আধা দেখ হায় ন।। পাশেই খবর করির। ঝরশাব 
জল পড়িতেছে, তাহা মধুর শব্দে কান জড়াইয়! যায়। 
গুহার ভিতরে একপাশে তাপসীপ খাকল, কম গুলু ৫ ভিক্ষা 
পাত্র রহিয়াষ্ে | 

তাপসী অতিথি রাঁঞজকুমারকে মধুর পাকো মালাচন্দন 
প্রভৃতি দিয়া আপায়িত কাঁরলেন, এক শিলার উপর বলিতে 
দিলেন । কুমার বসিলে তাপসী অপর এক শিলায় বসিয়। 
তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । চন্দ্রাপাড নিজ্সেব পরিচয় 
দিয়। কেনন করিয়। সেখানে আসিলেন, তাহা বলিলেন । 

কথাবার্তায় কিছুক্ষণ কাটিয়। গেল। তাপসী অতিথির 


৩২ 


কাদস্ছরী, 


ঢিকিট বিদায় লইয়। গুহ। হইতে ভিক্ষাপান্র লইয়। আিলেন । 


স্পট 


রে 
/ ক - টু 
রর 4 ১৪215 ৮৮ জাতিট জী 
তে ৫ হলি টা / 
২ এ: শ তে শত রর 
ং . 1, কনে লু 
পপি 





কমার অবাক হইয়া দেখিলেন, তাগচী ফলন্ত গাছগুলি; 


রর 


বজন্জপী 


নিচে গিযা ভিক্ষাপাদটি তুলিয়। ধাধিঠেছ উহ ননাবক ন 
পাকা ফলে জবিষা গল। 

গণি আভিখব আহাবের জন্য আসন পাঙয। দিলেন, 
সহ সবল লা কাটিযা খাইতে দিলেন ঈন্দ্রাণী 
খাবেন কি, এঠ শার়্ত বাপাপ দেখিযা ভাবিতে লাগিলেন 
এমন আশ্চঘা ব্যাপার তে! জীবনে কখনও দেখি নাই ; সঙ্গে 
ন! দেখিলে হঘত বিশ্বাসই কবিতাম শা যে, *পজ্যাব পহালে 
অচেতন বস্তু সটতনেপ মত মানুষের তচ্চ। পর্ব করিয়া [কে । 

চন্দ্রাপীড়কে শন্থামনস্ব দেখিয। ৩।পসী বললেন আপনি 
পাঁজবুমাব, এই খাঁগ্চ আপনাণ টপধুক্ত নয জার্দি। 
আশ্রমে ইহার বেশি আব কিছু আপনাকে দিত পাবিলাম 
ন1 বলিযা আমা” লঙ্জাব অন্ত নাই । 

ভাঁপসাব কথাব কমার পড় তাজা পাইসুলন, পর্লিলেন 
আমি খাছেখ কথ! মাটেই হাবিতেছি না আপনার 
তপস্তাব আসীম প্রছাবে বিস্মিত হইয। সই কথা 
ভাঁবতেছি । পাজপ্রাসাদেশ নানাবকম শ্রহ্বাদু খান্যেৰ চেষে« 
এ খাঁঞ্চ আমাকে মনেক বেশি তি দিবে, ইহা আপনি 
নিশ্চিত জানিবেন। 

বাজকুমাব পবন উপ্তিব স্হিত সহ সক্চল্প সবস ফণ। 
খাইলেন। অতিথিব খাওয়। হইলে ৬াপসীও কিছু ফলমুন্ধা 
খাইলেন। 


সে 


পাদন্বী 


নান বালান সন হুইল সঙ্ধ্য। বন্দন। শেন ঠইলে 
চহু্ছ শালার চল পাসযা বদ করিত শীগিনেন। 

চন্দাপত হাসিল 5 কহ শশী হালে বহিলেন আপিনাল 
পঁপচথ আ নিব বশত ই দিল দইী ইচজ। হহতি,1 বিজ 
ভা।পন্ি। এঠ নপটন বহাসে এঠবপি কছসাল। তপগ্থা। করিতেছেন, 
। পনি বা বাল তি ডি 42 নহি” পশনে অক্কাকনী বাস 
সতি*তন, শাহু। জাতিতত লাতহ [পয ম্বাতবিক। 
শপি পান পাধ না তিছুল গলি ভাগীন ন হাঁনশ বুআান্ত বলিলে 
চান চহাসি গার ভহব 

শাভাসদাবণ পন শু নহা  গসা লিহবাল স্যন্ধ হনযা 
হত শ কহ চঠিল। 

পডকন।ন ০ স্গ5৭ হই লিন, জশ্যিপন, সামা কাৰণে 
চা এবীদা লিলিদ হুম হই হিশি তাছাহাডি নবণা 
হইত জল হ।ানিয। দিলেশ এল নশ। শান ভাহালে প্রবোধ 


(সং) লঠিনেন ০ তাহার ৪হ 


শা 


৪5 লাশিলেন। হাসন এব) শা ইয়া বলিলেন? 
শাজকুম।বত। এ ১৪ভগিনীর পন'গোব কারণ শুনি 
কান লাশ হাই, এস একটানা এক দুখের কাহিনী । হবু 
খন আাপনাব শুনিতে আগ্রহ হইযাছে,। তখন আপনাকে না 
নান আমাব মন্যাক ইহীলে। 
দক্ষ প্রজাপতিন এক ,মফেন নান ছিল মুনি । মুনি 
ছলে চিত্রবথ | দেনসত'ব গাষক গক্ষধ্বদেন বাজ ছিলেন, 


৩৫ 


কাদন্বরী 
ইনি । দেববান্ত হণ্র হাহা বন্ধু গালেন এব? তিনিই উনাকে 
গন্ধব্বদের বাজা কলিযা “দন পুবাতন যে নধট বর্ষ অর্থাং 
বিস্তীর্গ ভভাগেব কথ আছ, হাতাদের একটিব নাম 
কিম্পৃক্ষ। ইহা ভাবতবন্বের উন্ততব অবাস্থত। এফ 
কিম্পুরুষবধে হেসকুঠি নামক লি বিএ) $ ভাগে চিএবগথ বৃ 
কবেন। এখানে ঠাহান হাবীতন হাল হাজাল হঙ্গ বর 
ধহিয়াছে | তিনি এই মানাতব উপবন ১ঠযাল কাবয। উাৰ 
নাম দিয়াছেন চৈরবথ ) অনস্ভাঁদ ন।ুন এ বস্তীণ সবল 
তিনিই খনন কবাইযাচন এব উপলছুলব মাঝো এই সুন্দর 
সশ্দিব ও শিবমুৰ্তি স্থাপন কবিযাতেেশ 

দক্ষ প্রভাঁপতিপ অগবু এব চেয়ে অবিষ্টা । অবিলু 
ছেলে হংস। হিনি এবজন কবন-বিখা 5 গন্ধবব | 
গন্ধব্ববাজ চিত্রবথ হ সকে খুব ভালব্নিতন  ঠিনি তাঙাত 
খাজের এক আংশ ভশ্পকে দিয়া তাহাকে নখানকান বাজ। 
করেন। হংস€ থাকেন হেনকুটে । শঙ্বাব্ববাজ হংসেব মতিষী 
এক পরম। স্রন্দনী অগ্দবা, নাম গৌবা । এই হঠঙভাগিনী হ'ল 
ও গৌরীব একমাহ মে । মামার শাম মহাশ্বেত। । বাপ- 
মার অন্য কোণ সন্তান ছিল না খলয়া অ।মাব অখদবের 
অন্ত ছিল না! ছেলেছবলাব সেই ম্বখেব কথা যখনই মন হয, 
ঙখনই আবাৰ সেই পোনাব শেশবে ফাবয়' যাইতে 
মন আবুল ঠইয়া উ ক্িশাব বযল পযান্ত বাকা-মা 


১১ 


কাদন্বরী 
আ হ্র্য-পকিজাগল আফুবন্থ আদব আনার দিন কাটিযা 
“5, আগা হেকান পদার্শণ কবিলান। 

“সঙ্গ কল | পগ্মুাবান অসখা পদ্ম ফটিযাছে। আামেশ 
এব খে দহ তে, চশঘ বাহাসেল ধাব প্রবাহে আনন্দিত 
হইহা) পাশিশা আনের ডালে হাসিয়া কুভম্ববে প্রাণ 
শ * শব। ভুপনেছে, মশোক ও পলাশ ফুলে গা শবিঘা 
৪, পুণের কুড়ি সবে মাত টিতে আসুক কবিযাছে, 
৮ চপ ধ্প গুন্‌ গুন শব ভুলিনা ফুলে ফুলে মধ পান 
€"শঙেছে,এএনি এক আখুব বসন্তে শামি মায়েব সহিত 
এচাদ সবোপবে আন কলিতে আদিলাম। সবোববেৰ 
৮" বদিকে মপবৰপ শোভা দেখিব। অ'মি অগ্ধ হইঘ। গেলাম । 
"নাল ফুলমম উশপপন আমকে বেন টালিতত লাগিল । আমি 
এপ কিনা উপবনেব শে।ভা দেখিযা আনন্দে ঘুবিযাঁ বেডাইতে 
₹াগিলাম। 

হঠাৎ এক মপুব্ব স্রগদ্ধে আমাব দহ ও মুন যেন মাতাল 
হইয।) উঠিল । কোথায় কোন ফুলেৰ এই প্রাণ-মাতানো গন্ধ 
জানিবাব জন্য শানি এদিক-ওদিক খু'জিতে লাগিলাম। 
প্ছিক্ষণ পব দূরে দেখিলাম, এক পবম স্বন্দর মুনিকুমৰ 
সবাববে ক্সান কবতে আদিতেছেন । তাহা কানে 
ফলের অগ্তবী | অমন ম্শদব ফল আমি জীবনেও দেখি 
শা, ভান গজ সমস্ত বন আরদেদিত হইয়া উঠিয়াছে 


৩৭ 





কাদন্বদী 

াভাক সঙ্গে হি ন আক রতন অতিবঠ প্ গায় স্েমনি 
এসব ফাডণ ৫ সনি শবধম লা! 

* 1॥ মু) পি তাবাঠিবা হি নাত শশা কি 


51০1 1 *থু* পাশ আশ কটিবাঞ্ি (শচিছি হত অগীষ 


৮.৬ 85 ₹ পর ৮717 
1,০৮0 )ছাপাব ও ননপা “17 7 বৃুখন। শা নও 
5 ৭ 1 05 নাগা টি শাহি 111 

| ১৮17 ঢা পথ। | পু... পিছু চি 
85: | এ টা 3ম তত ৮115 কাপিচ। 


« 5) পাপ 1 ০১৭ তব 58 খতন » 1 ২ উিত”স। 
লি াশ। 
* ৫ ১2 তিশার কত হাসন পল দত শনি নহাখ 
॥ + বদ পণ | প৫17ন9% চিত ৭6 4 অঙ্গ 
০1 ছা) ৭ প্লাক | শি তল শা পঁপিক্জনা। 
নত) সব পানে তে হিতের 5 পি পঙিিেন, হীহ| 
পাপ্জাঠ শুস্াব সবলী। (দলতা তত মাবণা দিলিষ। যখন 
কল মঘদ মন্দ কি ছিতোন। খন ই পিতা ফৃলর 
“2৫5 ৯ঠিযাছিন | 
“খন অমন পুতবীক আমার দিবি ঢাচিয। হাসিয়া 
গন ৬৩ বথাব কাঁজ কি" আঞ্চবাটি নিবাল যদি 
“মার এস্া থাবে, ঠবে অনাযাত্দে দা পাব । এই 


৩৯ 


রূদন্ছরী 


বলিয়। ভিনি কান হইতে মঞ্জরী লইয়। আমার কানে পবাইয়। 
দিলেন। উহার জপের মালাটি আমার কাপড়ে পড়িয়। 
গেল” তিনি টেবও পাইলেন ন।। আমি তাহাকে ল্কাইয। 
মালাটি গলায় পরিলাম । 

আমাদের এল পবিচাশিক। আসিয়। সংবাদ দিল, মা কন 
সাবিয়া আমার জন্বা ভপেক্ষা করিঙেছেন। আমি 'হাভার 
সঙ্গে চলিয়। গেলাম । 'ভাড়াতাডি,হ তাহাদে পণাম 
কখিতেও ভুলিয়া গেলান | 

দূর হইতে শুনিলাম, কপিঞ্জল পুগ্তবীককে বলিতেছেন 
পুণুরীক, “তোমাৰ কি জ্ান-টৈতন্ব লোপ পায়ে ? 
তামার জপেন্ন মাল। কাথার * মালাটি ভোমাব হাত হঈতে 
পড়িয়। গেল, এ হতভাগা মেয়েটা তামার চক্ষে ধলি দিয় 
মাল। শিয়। পলাইঈল, তুমি টবও পাইলে না! কি আশ্চরা 

পুগুরীক বন্ধুর কথায় হয়ত লঙ্ঞ। পাইলেন, রাগে ভাণ 
করিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন? পুষ্ট মেয়ে! ভুমি 
আমাব জপেব মালা ফিনাইয়। দাও নইলে তোমাকে যাউভে 
দিব না। তাহার ডাকে আমি থামিলাম। তিনি নিকটে 
আমিলে মামি লঙ্গায় ম্খ নত করিয়া ভূলে আমার শুক্তাৰ 
একনরী হার ভাহার হ।তে দিলীন। তিনি আমাল মুখের 
দিকে গাহিয়াছিলেন, কিছুই খেয়াল করিলেন না। জপমালা 
ভাবিয়া আম!র হাবগা্+ লইয়াই চলিয়া গলেন। 
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আমি স্নান কবিয়া মায়ের সঙ্গে চলিয়া আসিলাম। 
'সদিন আমাব যেন কি হইল, আমি মুতের জনা এ 
মুনিকুমারের কথা উ্লিতে পারিলাম না। . 

বেলা শেষ হইল । জন্ধাব একটু আগে সংবাদ পাউলান, 
এন ঘুনিকুমার জপের মাল। নিতে আমিয়াছেন |" মন আমান 
হ।াঁনন্দে নাচিয়া উঠিল আমি মুনিকমাবকে আমা নিকট 
গ।নতে আদেশ দিলাম | 

কিছুক্ষণ পবেই কপিঞ্জল আসিলেন। ভাভার মখ 
'ম্ভাব ৪ বিষপ্ন । ভাবে বুঝিলাম, তিনি তরলিকাকে দেখিয়। 
আমাকে কিছু বলিতে ইতস্তত; কবিতেছেন। "গাম 
হাহার 1 ধোয়াইয়া বসিতে মাসন দিলাম; বলিলাম 
আমাকে যায] বপিনেন, এব কাছে মনায়াসে বলিতে 
পাবেন। এ আমাব অতি বিশ্বস্ত সখী । 

কপিঞ্জল বলিলেন রাজকুমাবি, সে লঙ্জাব কথ। কি 
আর বলিব, আমার কথা যেন সবিভেছে না। বনে মা 
বাস, গাব আ'হ:র ফলমূল, সাজসজ্জা ধাব জট। আব বাকল, 
সেই তপন্ষী যদি তার দন্ধকৃন্ম ভুলিয়া কোন রাজাব মেয়েকে 
বিবাহ করিতে চায়, তবে তাকে বাতুল ভিন্ন আব কি বলিব 
জানি না। বন্ধুকে লইয়া সভাই বড় বিপদে পড়িয়া্টি। এ 
বিপদে তুমি ছাড়া কাহার শরণ লইব জানি না, তাই 
তোমার কাছেই ছুটিয়। আসিয়াছি। 
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£ নি চাপযা আমিছে পরব আমি বন্ধবে আনেপ তিবস্গাৰ 
প্শাম। (সপ একটি পারত উপ্তত দিত এ 1 আামি 
*খশ বু(গ বপিযা অনা দরে গিয়া গদি । শান সালিন। 
আস বাব পশিশান নী চা।বাঁদালে হাত হাত চাঁতাবে 
ইশাশ না 5|পতাশ, ইহাত এপ 1১*হ) হইব তি, হাহ 
1 রাস হানি চর ঠিক লাহতাতিত 1151 তি শী ও 
চালাল এন পড় খবাপ হত গা ল [2 52০5 পাপাপ 
€ঘ শোকে বল বফহী ১2115 আত শা 8 রহ 
1 পাঠা, বসা দিন পি এনে হালা তি এ 


9%5%। হত বদ পালি শা) »71 পাগল হা 


9। ক্দিতপ 51৮ 21 010৭ হাশিম | 


ঢাক দর দাখাতত 20005 আনেশ দণ ঢাশন। শাম 
দব পাতার 5 বত লহ তত 2 শীল বাগন আমাল 
সদ5 2১১11 সখ তন থা শব্দ সি) আমাক বন এক 
গাথ বে সি পি খান £ভাল চান অগ্কা পতিযাছে, 
£)1২ পিচ আত ৮ বাল কতক গাথণেণ পৰে এটা 
পাথলেক খাও কোনানিগী 21) পাখিজা গিয়ে । শাবিলা, 
হাব হা পশুটিন খনক তান বাশ লা।গয। ৭, সত গালে 
৭৪৭ গল সমল লসিষ। পাব খাপ ভাব মুখে চোখে খলিতে তি, 
খল চাব টেঠথ লাই | *জা।দ তাশাব কাছে সয়া জিউওাদ। 





“কদন্ঘরী 


তো সই জান এই নলিষাই তিনি আবার নীনন 
হইলেন । 

মামি ভালিয। ,দখিলাম, যে ভাবেই হউক বন্ধন এ দুবাশা। 
দূৰ কবিতেই হবে| আানি হাহাকে দুঢ সবলে বলিলাম 
পৃগুবাক, নি শেহপণলে ও কোন্‌ পথ ধবিলে-এ পথে 
শান্তি মি .কান শাহেদ পাবে মা। ভুমি শষেক 
নিবেবেদেব নত পাাজ বিবেক শামার ইহকাল পবকাল 
শট নবাব ৮ এপাথ ভমি হাড, চনকে সবয্ত কুল) 

দেখিলাম, আনান ঢপ্দশেব কান ফলই ফছিল এ 
পুঙনীক ,তননি নবাব বাসয। পহিলেনত হাহাব চক্ষ "লে 
ভবিয।| উঠিক্ত | লালণান, ছুলাশ। ক্দব মনে এমনই সা 
লাধিয়াছে যু. হাহ দল পা এবেবধাবেচ অসম্ভব । লন! 
দিক ভাবিষ দেখিলাম, 2 ভিন এ খিপদে আমাকে সাহায্য 
ববিতে পাবে, এদন কেহ নাই | এখন যাঁহ। উচিত বিছুবটনা 
হয়, কবি । 

কপিপ্দদুরা নথ | শুনশিষ। লক্ষ। গু আনন্দ আমাব মন 
ভরিয। উঠিল । এ সময়ে আমান কি বলা উচিত তাহা 
ভাবিনি, পবিচাবিকা আিয। বলিল বাজকুমাবি, োমাব 
শবীব € মন খাবাগ হইঘাকছে শুনিযা পাণামা তোমাকে 

খি গাপিতেছেন। 
॥$ কথ। শ্রুনযা লর্পিঞ্ল বলিলেন £ স্বপ্য অস্ত গিয়াছে, 
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কাদকরী 
আমিএ আব অপেক্ষা করিতে পারি না । হা তাল বোঝ 
কনি এই বলিয়া আমার উ্ব শ। শুশিষ!ই চগিষ। গেলেল । 
একটু পবেই ম' আসলেন, আমাকে কখ শি পশিলেন, 
শ।ম কিপ্ত এমনই নন্যমনন্ক ছিলাম যে, কিডিহ আমল কানে 
যায নাই। কেখল এইটকু হানি ধ তিনি আনবলী। আমাৰ 
বস্তি ছিলেন। 
ন। চলিষ। নেলনোন | সন্ধা। উদ্তান হন ।গযাত্া | 
ম ঠবলিকাকে জিজ্সা বিগ্গাম শা ন।ব রখন কি বব। 
পঞ্না নল । মামি কিন্ত মনে প্রান মুনিবদাল পুণ্পীলীতক 
হামা ধলিয়। গ্রহণ কবিযাছি, তিনি আমাকে 541 পলিয়াই 
শন কবিযাঙেন। অথচ পিতামাশাণ আদেশ “খন শনহা 
সঙ নাই, ওদিকে সুনিকমাবের কষ্ট দুব ণপানণ আমাণ একান্ত 
কধস্য বালিয়। মনে হইতেছে । বল দেখি এখনাকি পি? 
আমার কেমন তাবান্তব হইল, হাঁমি নচ্িতেপ মত হইয। 
পডলাম। আমি একট সুদ হতে ঠবলিক। বগিল 
বাজকুমারি, (তামাব ও মুনিকম|বে নঙ্গ চাল জা মাপ 
এখনই আসার সঙ্গে সেখানে যাঁওষা উচিত । 
তবলিকাব সঙ্গে প্রালাদ হইতে নামিতছেছি, এমন সময় 
আমাব ডান চোখ কাপিষা উঠিল। যাওয়া সুখেই এমন 
সসক্ষণ দেখিয়া আমি ভয়ে আকুপ হইয়া ভাবিতে লাগিলান, 
এ আবাব কি হইল, এমন অমঙ্গলের জক্ষণ দখিতেছি কেন? 


৪৫ 


নাদব্ধরী 

তখন আকাশে চাদ উঠিযাছে। সি জ্যোতসাঘ সমন্ত 
পৃথিবী ভবিষ। গিয়াছে | কোকিলের কুঞ্তানে আমান দমবেন 
&%দন প্রাথমন মাতাইয। ভলিতেছে। স্গঞ্ধি ফলেব বেণু 
লইয়া বাঠাস খু মপ্দ বৃভিতেছে । আমাৰ গলাধ সই 
জপমাল। এবং কানে সেই পাবজাত যুলের মঞ্জবা। গা? 
ল।লবণেন কাপড়ে দহ কিয়া পথ চলিলাম। আমন 
ত্ঠজানে কত হাস্ত-পবিহাসহ কবিতে লাগিলাম মাত্র 
সবোখপেব নিক? পাছিযাছি, পশ্চিম গাব ভইঙে অঙ্ক 
কামার শর্দ শুনিতে পাইলাম, আসিবান সময় ডান চস; 
কাপিয়।ছিল বলিযা ভয়ে আমাণ বক দু ঢুক কাপিষ। 
ঠিল। .যদিক তই শ্ আদসিহেডিল, আমা ছুইজনে 
উদ্ধশ্বসে দিকে ছুটিলান । 

ক্রমে বেশ শুনিতে পাইলাম, কপিঞ্প আঁত্বিকঞ্ঠে তাহাব 
প্রাণ অপেক্ষা ও প্রিয়তর এঙ্গদ পুগুবীকেব পাম ধরিয়। পিলাপ 
ও পবিচাপ কবিতেছেন। 

আমাব প্রাণ উভিয। গল । বুঝিলাম, আমার সর্দনাশ 
তইযছে, তিনি বুঝি আমাকে ফাঁবি দিযু। চলিয। শিয়াছেন। 
আমি পাগলের মত কাঁদিতে কাঁদিতে ছটিলাম। 

তখনকার কথা আমি কিছুই বলিতে পারিখ না) আমান 
কোন জ্ঞানই তখন ছিল ন1। শুধু আমার চক্ষুর সম্মুখে তাসিয়া 
নহিল ঠ্াহার প্রাণহীন মুত্তি, লতামগ্ুপেব মধ্যে এক 


কাদন্থরী 


শিলা চলে শৈবাঁলের শষ্যায় শুইঘা গাছেন। মানারকম ফুল 
তাহার শখা।র চারিপাশে ছড়ানে। বভিযাছে, এখানে-গখানে 
মুণাল ও কদশীব পাতা পাঁড়য়। আছে, তাহার কপালে 
[এপু গুণ, কাধে উত্তরীয় গলায় আমার একনখা হার, হাতে 
এণালেব বলয়” গপকপ বেশে সাজিয়া আমার জন্য 
ভাপেচ্ছ। করিতেছেন 1 কপিঞ্জল তাহার নকে পিয়। 
ন্গাদিততডেন | 

চামংব তখন কি হহযাভিল বলিতে পার্পিল ন!। আমার 
এন পাষাণময় পালয়াউ হড়ক, হভভাগিনীর দীদ্ঘ শোক ৪ 
»রক।ল ছুশ্থ ভাগ করিতে হইনে পলিয়াই হউক, এই 
শিদ।ঝণ ঘটনায় € আমাপ পান পাভিব হইল না। খাতকে 
গনি দামা ললিয়। গ্রহণ করিয়াছি, তিনি প্রাণত্যাগ 
পরিয়াছেন, আর শামি হতভাগিনী তখনও বাচিয়া রভিয়াছি, 
ইহা অসম্ভব ন্বগ্ধ বলিয়া বোধ হইল-মনে হইল আমিও যেন 
সশা-সতাছ বাচিযা নাই । আনেকক্ষণ পরে আমার মোহ ও 
শান্তি ভাঙ্গিয়া। গেন। আমিও তখন উচ্চম্ববে বিলাপ কবিতে 
লাগিলাম। 

তাতীতের সেই শোকাবহ কাহিনী বলিতে বলিতে 
নহাশ্বেতী উন্মনা হইয়া উঠিলেন। তিনি মচ্ছিত হইয়! 
শিলাতল হইতে পড়িয়া যাইনেছিলেন,। চন্দ্রাগীড় 
ভীাকে ধরিয়া ফেলিলেন। চোখে নুখে জল দিলেন, উত্তরীয় 
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দিয়া অনেকক্ষণ বাতাঁস করিলেন । ধীরে ধীরে মহাশ্বেতার 
জ্ঞান ফিরিয়া আদিল । চন্দ্রাপীড় দুঃখিত চিত্তে বলিলেন £ 
দেখি, আমিই আপনার পুরানো শোক পুনরায় নুতন করিয়া 
তুলিয়াছি। ও-সকল কথার আর প্রয়োজন নাই । সত্যই এ 
কাহিনী শুনিয়া আমারও কষ্ট হইতেছে । 

মহাশ্থেত। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন £ রাজকুমার, 
যেশোক আমি অবলীল। ক্রমে সহ্য করিয়াছি, তাহার স্মরণ 
করিয়া আর বিশেষ কি কষ্ট হইতে পারে। সেই ভীষণ 
ঘটনার পর যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল এবং যে ছুরাশার 
বশে এখনও এই তুচ্ছ জীবন ধারণ করিতেছি, সে কথাই 
বলিতেছি শুনুন । 

ধাহাকে স্বামী বলিয়া মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়াছি, 
তাহার সহিত মিলন হইবার আগেই এমন শোচনীয় বিচ্ছেদ 
ঘটিয়। গেল। হতভাগিনীর জীবন ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে 
করিয়া আমি তরলিকাকে চিতা সাজাইয়া দিতে বলিলাম । 
এমন সময় এক দীর্ঘকায় মহাপুরুষ চন্দ্রমগুল হইতে হঠাৎ 
নামিয়া আসিলেন। তাহার পরিধানে শুভ্র বসন, কানে 
সোনার কুগ্ুল, গলায় হার, হাতে কেয়ুর। তিনি দৃঢ় বাহু 
দিয়া স্বামীর মুতদেহ উঠাইয়া লইলেন। 

আমাকে বলিলেন £ মহাশ্বেতা, ভুমি প্রাণতাগ করিও না, 
পুগুরীকের সহিত তোমার আবার মিলন হইবে । এই বলিয়। 
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তিনি আকাশে উঠিয়া তারার মধ্যে মিলাইয়! গেলেন। 
কপিঞ্জল সেই মহাঁপুরুষের পিছনে পিছনে ছুটিয়া কোথায় 
চলিয়া গেলেন । 

শোকের মধ্যেও আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। 
আমি তরলিকাকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। তরলিক! 
ভয়ে কাপিতে কাপিতে বলিল £ আমিও তে। ইহার কিছু 
বুঝলাম না; আমার মনে হয় এ মহাপুরুষ মানুষ নহেন ; 
যাহা নলিয়! গেলেন, তাহাঁও মিথ্যা হইবে না। কাজেই 
তোমাকে বাঁচিতেই হইবে । 

আমি ছুরাশার বশে প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প ত্যাগ 
করিলাম। আশার কি অসীম ক্ষমত!। আশার বশেই 
আমিও এ জনশুগ্ঠ সরোবরের তীরে অমন একটি কালরাত্রি 
যাপন করিতে পারিয়াছি। 

ভোরে উঠিয়। সরোবরে স্নান করিলাম। সংসার আমারি 
ক।ছে অনার বালয়। মনে হইল । আমি তখন হইতে তাহার 
কমগ্লু ও জপের ।ল! লইয়া নিষ্ঠার সহিত ্রক্ষচর্য পান 
করিতে লাগিলাম এবং অবিচলিত ভক্তির সহিত অনাথের 
নাথ বিশ্বনাথের শরণ লইলাম। সংসারের সুখভোগ, 
ইন্ছিয়ের তৃপ্ডি, পিতামাতার স্নেহ, বন্ধুদের সাহাধ্য--সকলই 
সেদিন হইতে ত্যাগ করিলাম । 

পরের দিন পিতামাতা সকল ন্ৃত্রান্ত শুনিয়া! আত্বীয়- 
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পরিজনদের সহিত এখানে আমিলেন এবং আমাকে নানাভাবে 
প্রবোধ দিয় বাড়ি ফিরিতে বাব বাব অনুরোধ করিলেন । 
শেষে হতাশ ভহইয়। নিতান্ত দুঃখের সহিত চলিয়। 
গেলেন। তদবধি মামি কেবল চোখেব জল দিয়! স্বামীব 
স্মৃতি-তরণ কার, তাহার গুণবাশি জপ করি, নানা ব্রত 
পালন করিয়া এই পোড়ার শরীব পোবণ করি। এই 
গিরিগুহ।য় থাক, এ সবোঁববে ত্রিসন্ধা। সান করি, প্রতিদিন 
দেবাদিদেব মহাদেবেব পুজা করিয়া থাকি । আমাৰ ভন্তয 
ব্রদ্হতা। হইয়াছে ; আমাকে দেখিলে, আমার সহিত আলাপ 
করিলে মানুষেব ছুরদ্ৃষ্ট হয়। এতগুলি কথ! বলিয়া মহাশ্বেতা 
বাকলে মুখ টাকিয়া অঝোরে কাধিতে লাগিলেন । 

মহাশ্বেতার মহত চবিতে চন্দ্াগীড় পুরবেবই মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন । এখন তাহাব গাত্ববুণ্তান্ত শুনিয়া ও পতিব্রত। 
ধন্মের আদর্শ দেখিয়া তিনি বিস্মত হইয়া গেলেন। তিনি 
প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন £ কিন্তু আপানি মল্প সময়ের পরিচয়ে 
ষাহাকে প্রাণমন সমপণ করিয়া স্বামী রূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতির এতি এমন নিষ্ঠা প্রশন 
ক।রয়।ও, কিজগ্ত নিজেকে ছোট মনে করিয়া এমন ভাবে 
চোখের জল ফেলিতেছেনঃ স্বামীর স্মাত অক্ষয় 
করিবার জন্ত আপনি সমস্ত ভোগস্ুখ, আত্মীয়ঘ্বজন ছাড়িয়! 
তপব্বিনীৰ মত 'একমন্দে জগদীশ্বরের আরাধনা করিতেছেন । 
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স্বামীর স্মরতির প্রতি এব চেয়ে বড় শ্রদ্ধা আব কি হইতে 
পারে, আব কে-ইবা দেখাইতে পাবে ? 

মূঢ় বাক্তিরাই সহমরণকে স্বামীব প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্দ্রতা 
প্রকাশের বড় উপায় মনে করে, আব মেয়েবা মোতের বশে এ 
উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু সহমবণ মুত স্বামীকে জীবন 
দেয় না, খুক্তিও আনিয়। দেয় না, ব। স্বামীৰ সহিত মিলনও 
ঘটাইতে পারে না। লাভের মধ্যে শ্ুবু এই হয় যে, সহমুতা! 
,মযেটিকে আত্মহত্যা বপ মহাপাপ করিয়া চিবকাল নবকে 
বাস করিতে হয়। বাঁচিয়। থাকিলে নানারূপ সংকন্ম 
করিয়া নিজের ও দশজনেব উপকাব কবা যায়, শ্রাছ 
তর্গণ প্রভৃতি কবিয়া নিজে ও মৃতবাক্তিব তৃপ্তি সাধন করা 
যাঘ, মবিলে কাহাবই কিছু উপকার নাই । শত শত 
পতিপ্রাণ। নাবী স্বামীব মরণে« জীবিত। ছিলেন, এমন বনু 
দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । তাহারা যথার্থ বুদ্ধমতী ছিলেন এবং 
ধন্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়াছিলেন। মহাপুরুষ আপনাকে 
আশ্বাস দিয়াছেন, তাহার অন্ুকম্পাফ আপনাৰ অভীষ্ট 
পূর্ণ হইবে । আপনি আপনার কর্তব্য পালন করিয়াছেন । 
ধৈধ্য ধারণ করুন, অনর্থক নিজেকে আর তিবস্কার 
করিবেন না। 

চন্্রাগীড়ের কথায় মহাশ্বেতা মনে যথেষ্ট শান্তি ৪ শক্তি 
পাইলেন । মহাশ্বেতাকে শান্ত দেখ্য়)] লাজকুমার জিজ্ঞাস! 
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করিলেন £ আপনার পরিচারিক। তরলিকাঁকে তো! দেখিতেছি 
না, সে এখন কোথায় আছে? 

মহাশ্বেতা বলিলেন ; গন্ধব্বরাজ চিত্ররথের মহিষীর নাম 
মদিরা। ইনিও একজন অপ্দরা। ইহাদেরও একটি মাত্র 
মেয়ে কাদশ্বরী। ছেলেবেলা হইতেই কাদন্বরীর সহিত 
আমার খুব ভাব। আমার এই অবস্থার কথা শুনিয়! 
কাদন্বরী প্রতিজ্ঞ করিয়াছে, যে পধ্যন্ত আমি এ অবস্থায় 
থাকিব, সে পধ্যন্ত সে বিবাহ করিবে না। গন্ববর্বরাজ্ধ ও 
তাহার মহিষী কাদম্বরীর এই অদ্ভুত প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়। 
ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহারা ক্ষীরোদ নামক 
এক সংবাদবাহককে পাঠাইয়। কাদন্বরীর প্রতিত্জার কথ 
আমাকে জানাইয়াছেন। আমি ক্ষীরোদের সহিত 
তরলিকাকে কাঁদম্বরীর নিকট পাঠাইয়। দিয়াছি। কাঁদম্বরীকে 
বলিয়। পাঠাইয়াছি, একে, আমি জীবন থাকিভেও মরিয়া 
আছি, তুমি কেন আমার যন্ত্রণা আরও বাড়াও। তোমার 
প্রতিজ্ঞার কথ৷ শুনিয়। আমি বড়ই ছুঃখিত হইয়াছি। তুমি 
যদি সত্যই আমার মঙ্গল কাঁমনা কর, তবে এই অদ্ভুত 
কল্প ছাড়, পিতামাতার ইচ্ছামত কাজ কর। 

তরলিক। কাদশ্বরীর নিকট যাইবার পরক্ষণেই আপনি 
এখানে আমিয়াছেন । 

সে রাত্রিতে মহাশ্রত। রাজকুমারকে শিলার উপর পল্লপবের 
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শষ্য পাতিয়। দিয়া নিজে শুইতে গেলেন । বাঁজকুমার নান! 
কথা ভাঁবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়। পড়িলেন। 

পরের দিন সকাল বেল! তরলিকা কেমুবক নামক 'এক 
গদ্ধব্বের সহিত মহাশ্বেতাব আশ্রমে আসিল । মহাশ্বেতা ব্যস্ত 
হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন £ কাদগ্বরী ভাল আছে তো ? আমি 
যাঁহ| বলিয়াছি, তাহাতে সে সম্মত হইয়াছে তো ? 

তরলিক। বলিল £ কাদম্বরী ভালই আছেন। আপনার 
কথা তাহাকে বলিয়াছি, ভাহাতে তিনি কাদিতে কাঁদিতে 
মনেক কথাই বলিলেন ; সাপনাব এ শাকের সময় তাহাকে 
বিবাহ কবিভে অনুরোধ করায় তিনি খুবই ছুঃখিত হইয়াছেন । 
তিনি কিছুতেই তাহার সংকল্প ত্যাগ করিবিন ন|। 

কাদস্বীব এইবপ দৃঢ়তার কথা শুনিয়। মহাশ্বেতা নিজেই 
ভাহার নিকট যাইতে মনস্ক করিলেন। তিনি বুঝবিলেন, নিজে 
গিয়া কাদশম্বরীকে বিশেষ ভাবে অন্নুরোধ ন। করিলে, সে 
কিছুতেই বিবাহ করিতে স্বীকৃত ভইলে না। 

এইরূপ স্থির করিয়া মহাশ্বেতা চন্দ্রাগীড়কে বলিলেন : 
বাজকুমার, আঁমি একবার কাদস্ববীব নিকট যাইতেছি। 
হেমকুট বড় চমৎকার স্থান, চিত্ররথেব বাজধানীও খুধ 
ন্রন্দর। যদি বিশেষ কোন কাজ ন। থাকে, তবে আমার 
সঙ্গে চলুন, একবার দেখিয়া আসিবেন। 

গন্ধব্বরাজের রাজধানী দেখিবার" আগ্রহ চন্দ্রাপীড়েরও 
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বড় কম ছিল না । তিনি মতাশ্বেতার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । 
সেদিনই দুইজনে গন্ধরর্ব-নগরে যাত্রা করিলেন । 

নগরে পৌছিয়া, রাজভবন ছাড়িয়া গিয়, তাহারা 
কাঁদম্বরীর ভবনেব দবজাষ আসিলেন। দৌবারিকের! 
দুইজনকে অভিবাদন করিয়া পথ দেখাইয়া চলিল। 
রাজকুমার মহাশ্বেতাব সঙ্গে বিশাল রাজপুরীব অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিলেন । 

তাহারা কাঁদম্বরীর ঘরে আসিলেন। দেখিলেন, গন্ধব 
কুমারীর। নানা বাগ্যযন্ত্র লইয়া চারিদিক বেড়িয়। বসিয়াছে, 
এক অপূর্ব পধ্যস্কে শুইয়৷ রাজকুমারী কাদস্বরী কেয়ুরকেব 
নিকট মহাশ্বেতা ও তাহার আশ্রমে নবাগত লোকটির বৃত্তান্ত 
শুনিতেছেন। এক পরিচারিক। চামর লইয়া রাঁজকন্যাকে 
অনবরত বাতাস কারিতেছে । 

কাদম্বরীব অপরূপ রূপলাবণ। দেখিয়া চন্দ্রাগীড় মুগ্ধ 
হইলেন। কাদন্বরী বুঝিলেন, ইনিই মহাশ্বেতার আশ্রমে 
নবাগত আতাথ । 

বন্তকালের পব প্রিয়সখীকে পাইয়া কাদম্বরীর আনন 
যেন আর ধবে না। মহাশ্বেতা রাজকুমারের পরিচয় দিয়া 
বলিলেন ঃ ইনি ভারতবধের অধিপতি মহাঁবাজ ৩ঙ।রাপাড়ের 
পুত্র চন্দ্রাপীড, দিখ্বিজয়ের জন্য আমাদেব দেশে আদিয়াছেন।: 
ইনি বন্ধুত্ব ও ন্রেহেরে“জোরে আমার মন কাড়িয়। লইয়াছেন। 
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তোমাব কথা ইহাকে বলিযাছি | মামি পচা হহাকে আমার 


পবম সুহৃদ বলিয়া মনে কবি, আশা কবি তুমিও লজ্জা ভষ 
ছাডিযা ইহাকে স্হগদেব মতই গ্রহণ কবিবে। 





মহাশ্বেতার কথা শুনিয়া কাদন্ববী লজ্গাৰনত মুখে 
রাজকুমণ্রকে একখানি সিপ্তাসনে বুজ্নিতে অনুরোধ করিলেন । 
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তিনি নিজে মহাশ্বেতাঁকে লইয়া পধ্যঙ্কে বসিলেন । তিনজনে 
কথাবার্থ। বলিতে লাগিলেন। কাদন্বরী কিন্ত কিছুতেই সহজ- 
ভাবে, চন্দ্রাপীড়ের সহিত কোন কথা বলিতে পাঁরিলেন না । 

কিছুক্ষণ পরেই গন্ধবর্বরাজ চিত্ররথ ও রাজমতিষী মদির' 
মহাশ্থেতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহাশ্বেতা যাইবার সময় 
বলিয়। দিলেন, রাজকুমার যেন কাদন্বরীর প্রাসাদের নিকটবত্তী 
প্রমোদবনের মণিমন্দিঃর গিয়া বিশ্রাম করেন। রাজকুমারেব 
চিত্ত-বিনোদনের জন্য কয়েকজন রীণাবাদিক। ও গায়িক।কে 
সঙ্গে দিয়া কাদস্বরী চন্দ্রাপীড়কে মণিমন্দিরে বিশ্রাম করিতে 
অনুরোধ করিলেন। কেয়রক রাজকুমারকে পথ দেখাইয়। 
আগে আগে চলিল। 

চন্দ্রাপীড় চলিয়া গেলে কাদন্বরী পর্যাঙ্কে শুইয়া কত-কি 
ভাবিতে লাগিলেন। তিনি জাগিয়! থাকিয়াই যেন স্বগ্ন 
দেখিতে লাগিলেন। কে যেন আসিয়! তাহাকে কানে কানে 
বলিল £ কাঁদস্বরী, তুমি আজ কি কুকাজই করিলে? আজ 
তোমার মনের এমন বিকার হইল কেন? এ তো ভোম।র মত 
মেয়ের উচিত হয়নাই? এই রাজপুত্রকে তুমি আগে 
কখনও দেখ নাই, ইহাকে তুমি জানও না, অথচ ইহারই 
হাতে তুমি মন-প্র।ণ সমস্ত সমর্পণ করিয়া বসিলে? লোঁকে 
এই ব্যাপার শুনিলে কি বলিবে? তুমিই গা সখীদের কাছে 
প্রতিজ্ঞ! করিধাছিলে, যনে 'পধ্যন্ত মহাশ্বেতা বিধবার মত থাঁকিয়! 
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কষ্ট ভে।গ কবিবে, ততদিন তুমি বিবাহ বৃধিবে না? তোমাৰ 
সেই প্রতিজ্ঞ। আজ কোথায বহিল ? তোমার বাবা-ম। 
ও সখীবা তোমাব এই ব্যাপাব শুনিষ। কি ভাঁবিরেন ? 
মভাশ্বেতা তো! তোমাৰ মনেব ভান সকলই বুঝিযাছে। 
তাহার কাছেই বাকি করিয়া আবাব মুখ দখা ইটব ? 

পরক্ষণেই আবার কে ষেন আসিয। বলিল: কাদস্থবী, 
তুমি তো বেশ মেয়ে । বাজকুমাঁনকে একবাব মন-পাণ দি 
ভালবাদিয। এখন লজ্জা পাতেছ 1 তোমার সহ ভালবাস। 
তনে সবই নিথা। 7? এ দেখ, বাঁজকুমাব তোমা কপট 
ব্যবহাবে বিবস্ত হইযা চলিষী যাইতেছেন। 

একথা মনে হইতেই কাদদ্বরী আব স্ভির থাকিতে 
পাবিলেন নাঁ, অমনি উঠিষ। জানালা খুলিযা দিযা মণিমন্বিরের 
দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বাঁজকমাধ সত্তা-সত্যই চলিয়া 
যাইভেছেম কি না। 

গদিকে বাজকুমাঁবও মণিমন্দিরে বলিযা বাণানাদিনী ও 
গায়িকাদেব গাঁনবাগ্ঠ শুনিতে শুনিতে কাদস্বরীর কথাই 
ভাবিতেছিলেন। গীতবাগ্য থামিয়া গেলে তিনি মণি- 
মন্দিবেব উপবে উঠিয়া কাদগ্বকীর প্রাসাদের দিকে চাহিলেন। 
দেখিলেন, কাদশ্ববী এদিকে চাহিয়। ফাড়াইয়। আছেন । 
আবাব চাবি চক্ষুর মিলন হইল। বাজকুমারী লজ্জা পাইয়। 
তাড়াতাডি জানাল! হইতে সবিষ। গেছলন | 
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সেদিন বৈকালে তমালিক1, তরলিকা প্রভৃতি পরি- 
চারিকাকে সঙ্গে লইয়। কাদন্ববীর প্রধান পরিচাবিক। মদলেখ। 





রাজকমারের নিকট আমিল। তাহাদের কাহারও হাতে 
ম্থগন্ধি 'অঙ্গরাগ, জ্াকারও হাতে মালতী ফুলের মালা, 
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কাহাবও হাতে উৎকুষ্ট বেশমি কাপড, মাব একজনে হাতে 
এক ছড়া যুক্তাব হাব। অমন সুন্দৰ হাব বাজকুমারও 
কখন দেখেন নাই । 

চণ্ধা]পীড় সমাদবেব সহিত সকলকে অশ্র্থনা কবিলেন । 
মদলেখা নিজেব হাতে বাজকুমাবেব গাণ্য সুগন্ধ আঙ্গবাগ 
শেপিয! দিল, “েশমি কাঁপড তাহাব হাতে দিন এব, 
মালতীব মাল! ভাহাব গলাধ পবাতয়। দিঘা বঙ্িল পাজকুমার, 
আপনি খল সম্মানিত অতিথি । মাপনি পয! কবিষা আসিয়ান 
বলিষ। বাজা, বাণা ও বাজকুমাখী কাদন্বন মথেষ্ট অশ্বগৃহঠীত 
হইযাছেন। আাপনাধ সবল ও অমাযিক বাবহ7ব এব 
অহস্কীবশৃন্ত চসীজন্যে বশীভূত হইযা তাহাণা আ।পনাকে 
পবম অুঙ্গদ বলিষা মনে কবিতেছেন এব সবল মনে শ্রদ্ধ। ও 
৩[পলবাসাব নিদশন স্ববপ এহ হাধগাছি আপনাকে উপঙ্াব 
পাঠাইয়ীছেন। আপনি অন্বগ্রহ কিষ। গ্রহণ ককন্‌। 

অমুতেব জন্য সাঁগব মস্থানব সনম দেব এ অনস্বগণ সাগরের 
সমস্ত বত্বুই গ্রহণ কবিযাছিলেন, কেনল এইটিই অবাশষ্ট 
ছিল। এজছা এই হাপটিব নাম শেষ। এই হাব পাইয়া- 
ছিলেন বকণ। বকণ শিযাছিলেন গন্গবববাজকে, তিনি দেন 
কাদম্বরীকে। আপনাব কণ্চেই এই হান হিক মানাইবে 
বলিয়া কাঁদন্ববী বাজ। ও বাণীব ইচ্ছান্রসাবে ইহা আপনাকে 
উপহার পাঠাইযাছেন। 
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চন্দ্রাগীড় কার্দস্বরীর সৌজন্যে ও মদলেখার মধুর বাক 
তুষ্ট হইয়া! বলিলেন 2 রাজা রাণী ও রাজকুমারীকে বলিও 
তাহাদের গুণে আমিও বশীভূত হইয়াছি। তাহাদের প্রসাদ 
বলিয়। আমি প্রসন্ন চিন্তে এই হার গ্রহণ করিলাম । 

সেদিন সন্ধ্যাব পরে চন্দ্রাগীড় মণিমন্দিরে স্ুশীতল শয্যায় 
শুইয়া আছেন, এমন সময় কেমুরক আসিয়া সংবাদ দিল, 
কাদম্বরী রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। 
একটু পরেই সখীদের লইয়! কাদম্থরী আমিলেন। 

রাজকুমার যথোচিত সমাদর কবিয়া তাহাকে অভার্থন। 
কবিলেন। সকলে আসন গ্রহণ করিলে রাজকুমার বলিল্লেন ? 
রাজকুমীরি, আমার প্রতি আপনার অযাচিত অগ্ুগ্রহ দেখিয়। 
আমি মুগ্ধ হইযাছি, অথচ অনেক ভাবিয়া শামার ভিতর 
তাহার উপযুক্ত কোন গুণ দেখিলাম ন। আপনি 
আপনার স্বাভাবিক সৌজন্য ও উদাবতা বশেই এবপ অনুগ্রহ 
প্রকাশ করিতেছেন । 

কুমারের বিনয় বাকো কাদন্বরী লজ্জায় মুখ নৌয়াইলেন । 
ই্ভাৰ পর ভারতবধধ, উজ্জধিনী নগরী "৪ চন্দ্রাপীড়ের বন্ধ 
বান্ধব, পিতামাতা ও রাজ্য বিষয়ে অনেক কথাবার্তায় রাত্রি 
গভীর হইল। কেয়বককে রাজকুমারের নিকট থাকিতে 
আদেশ দিয়া কাদম্বরী নিজের প্রামীদে চলিয়া গেলেন। 

পবের দিন সকাল 'বেলা চন্দ্রাপীড় কেমুরককে পাঠাইয়া 


৩ 


কাদদ্ছরী 

সংবাদ লইলেন, মন্দব প্রাসাদে যে দেব মন্ধিব মাছে, মহাশ্বেতা! 
ও কাদম্ববী তাহাব আঙ্গিনায বসিয়। আছেন। রাজকুমার 
তাহাদেব নিকট বিদায় লইবাব ইচ্ছায় .কযবককে লইযা 
,সখানে ,গলেন * দখিলেন, মন্দিবে তাপলীগণ বুদ্ধ, জিন, 
কান্তিকেষ প্রভৃতি নানা দেবতাব স্ৃতিপাঠ করিতেছেন 
মহাশ্বেত। দর্শনাথিনী বমণীদেব অভার্থনা কবিতেছেন কাদগ্ব ঝা 
একমনে মহা ভাবত শুশিতেছেন । 

বাজকুমাব নন্দিব-অঙ্গনে গিযা নিজেব অভিপ্রায় 
প্রকাশ কবিপ।ব পূর্বেই মহাশ্বেত। কাদন্ববীকে বলিলেন 
সখি, বাজকমাবেব সঙ্গীব ইহার কোন সংবাদ ন। পাইয়। 
নিশ্চই খুব বাস্ত হইযাছে। ইনিও যাইবার জন্য ব্যগ্র। 
কিস্ত তোম।দেব পাধহারে মুগ্ধ হইয়। ইনি যাইবাব কথা বালিতে 
পাবিতেছেন ন।। যদি প্রস্গ মনে অগ্রমতি দেও, তবেই 
ইনি যাইতে পাবেন । দে গেলেও তোমাদেব প্রীতি ষেন 
অক্ষুপ্ন থাকে । 

কাদন্থণা বলিলেন ৫ সখি, তুমি তো জার্ই বাজকুমাগ 
যাহ। আদেশ কধিবেন, আমি তাহাতেই সম্মত আছি । কাঁজেই 
আমাব মগ্ুমতি চাহিযা ইনি আমাকে শুধুই অপবাধী 
কবিতেছেন। 

কাদম্ধনী চন্দ্রপীডকে তীাহাব শিবিবে পৌছাইয়া দিবার 
জন্য কযেকনন গন্ধবর্ব যুবককে আদেশ,.ক্বিলেন । 


৬৯ 


কাদম্খরী 


চন্দ্রাগীড় হাসিমুখে সকলেব নিকট নিদায় লইলেন। 
কাদন্ববীকে বলিলেন £ বাঁজকুমাবি, তোমাৰ স্তুহৃদ্গণেব 
কথা যখন বলিনে, তখন আমাকেও তোমাৰ একজন পবম 
স্হাদ্ বলিয়! স্মবণ কণিও। 

বাজকুর্মীব চলিযা গেলেন । কাদন্ববী ও মহাশ্বেতা তাহার 
গমনপথেব দিকে চাহিযা বহিলেন। 


_তিন-- 


পবেব দিন সকাল “বল! বাজকুমান শিবিবে বসিয়া আছেন। 
কেযবক আলমিয। তাহাকে প্রণাম কবিল। চন্দ্রাপাড হাহাকে 
পবম মআদবে বসিতে দিয়া মহাশ্বেত।, কাদন্বরী ৪ বাদস্ববীব 
সখা ৪ পবিজনদেব কুশল জিডতাসা। কবচলন। 

কেখুবক সকলেব কুশল সবাদ বলিয়া! কাদন্ববীন দেওয়া 
+যেক্টি উপহার বাজকুমাবকে গ্রহণ কবিতে অন্ুবোধ 
কবিল। চশ্রাপীড প্রলন্ন মনে ভাত বাডাইযা তাহা গ্রহণ 
কনিন্লন । 

ক্ঘবক বলিল মহাশ্বেতা আাপনাকে বলিয়া 
পাঠাইযাছেন, তিনি সকল ছাড়িয়া সগ্যাসিনী তইয়াছেন, 
বু আপনার বাবহাবে এমনহ মুগ্ধ হইয়াছেন যে, আপনাকে 
জীবনেও হয়ত ভুলিতে পাবিবেন না। কাদস্বরী সর্ধ্বদাই 
মাপনাব কথা চিন্তা কবিতেছেন। আপনি আব একবার 
গম্ধধ্ব-নগবে গেলে সকলেই সখী হঈবে। 

কেযুবকেব মুখে সকলেব আগ্রহেৰ কথা শুনিয়া বাজকুমাব 
গন্ধর্ব-নগরে যাইবার উদ্যোগ কবিলেন। বৈশম্পায়নেব উপর 
শিবিরেব ভাব দিয়া তিনি পর্রলেখাব সহিত ইন্দ্রাধুধে চড়িয়। 
যাত্র! কবািলন । 


৬৩ 


কাদব্ধরী 

চন্দ্রাপীড় যখন গন্ধব্ব-নগরে পৌছিলেন, কাদন্বরী তখন 
প্রমোদ বনে হিমগুহে রহিয়াছেন । তাহার কাঁছেই বসিয়। 
ছিলেন মহাশ্বেত।। হিমগৃহ এমন চমৎকার যে, সেখানে 
গেলেই শরীব একেবারে শ্বীতল হইয়। যায়। কিন্তু সেই 
হিমগৃহে পঙ্মপাতার বিছানায় শুইয়াও কাদম্বরী যেন যন্ত্ণ! 
বোধ করিতেছিলেন | 

চন্দ্রাপীড়কে দেখিয়াই কাদন্ধরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া 
বসিলেন। কেয়ুরক পত্রলেখার পরিচয় দিল। প্দ্রলেখা 
বিনীত ভাবে মহাশ্বেতা ও কাদন্বরীকে প্রণাম করিল। 
কাদশ্বরী পরম আদরে প্রিয় সখীর ন্যায় তাহাকে নিজের 
কাছে বমাইলেন। 

নানাপ্রকার কথাবার্তায় নৃহুক্ষণ কাটিয়া গেল। কাদস্বরীর 
বিশেষ অনুরোধে পত্রলেখাকে তাহার কাছে রাখিয়া রাজকুমাব 
আবার শিবিরে ফিরিয়া গেলেন। 

শিবিরে পৌছিয়াই চন্দ্রাপীড় দেখিলেন, উজ্জয়িনী হইতে 
এক বিশেব বার্ভাবহ মহারাজ তারাপীড়ের পত্র লইয়। 
আসিয়াছে । পিতা চন্দ্রাগীড়কে অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরিতে 
আদেশ করিয়াছেন । 

পিতার পত্র প হয়! চন্দ্রাগীড় উজ্জয়িনীতে ফিরিবাঁর উদ্যোগ 
করিলেন! মেঘনাদ নম এক সেনানায়ককে ভাকিয়! বলিয়া 
দিলেন কয়রকের সঙ্গে পত্রলেখা শিবিরে ফিরিয়া 'আসিলে 


৬৪ 


কাদন্বরী 


তাহাকে লইয়া যেন সে উজ্জ্রযিনীতে ফিরিয়। যায় । সে যেন 
কেযুবককে বলে, পিতার আদেশে আমাকে এত তাড়াতাড়ি 
উজ্জয়িনীতে ফিরিতে হইল । এজন্যই কাদম্ববী ও মহাশ্বেতার 
সঙ্গে দেখ। কবিয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। তীহাব। যেন এজন্থা 
আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে ন। করেন । 

শিবির তুলিয়া নিবাৰ ভার বৈশম্পায়নের উপর দিয়! 
র/জকুম।ব চন্দ্রাগীড় কয়েক জন অশ্বীরোহী লইয়া উজ্জয়িনীতে 
চলিলেন। কয়েকদিন অনবরত পাহাড়-পর্ধত বন-দঙ্গল 
অতিক্রম করিয়। তিনি উজ্জয়িনীতে পৌছিলেন । 

বহুদিন পরে কুমাবের আগমনে রাজধানী আনন্দ-মুখর 
হইয়! উঠিল। তাবালীড় ও বিলখসবতা এতদিনেব পর পুত্রকে 
কাছে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন । চন্দ্রাগীড়ও পিতা- 
মাতাব কাছে আঙিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন । কিন্তু তিনি 
পত্রলেখার কাছে গন্ধর্ব নগবীব সকল সংবাদ শুনিবার জন্য 
খুব উদ্গ্রীব হইয়। রহিলেন । 

কিছুদিন পরে মেঘনাদ ও পরত্রলেখা আসিয়া উপস্থিত 
হইল। তাহার কাছে কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার কুশল সংবাদ 
জানিয়। লইয়া, চন্দ্রাপীড় তাহাঁকে কাঁদন্বরীর সম্বন্ধে অনেক 
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পত্রলেখার কথায় বুঝিলেন, 
কাঁদন্বরী রাজকুমারকে প্রাণ দিয়া ভালবাপিয়াছেন এবং 
তাহাকে ন! দেখিয়া খুবই কাতর হন্টস্াছেন। 


৬৫ 


কাজব্বরী 

পত্রলেখার কথা শুনিয়া রাজকুমার গন্ধর্ব নগরে যাইবার 
জন্য অধীর হইলেন । অথচ পিতামাতা! তাহাকে ছাড়েন না। 
চন্দ্রাগীড় কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। 

কয়েক দিন এইভাবে কাটিয়া গেল। একদিন চন্দ্রপীড় 
শিপ্র। নদ্ঈর তীরে বেড়াইতেছেন, এমন সময় কেয়ুবক 
কয়েকজন অশ্বারোহী গন্ধরর্বকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত 
হইল । বাজকুমার কেয়ুরককে দেখিয়। হাতে আকাশ 
পাইলেন । কেয়ুরক সংবাদ দিল, রাঁজকুমার চলিয়। নাসার 
পর কাঁদম্বরী খুবই অনুস্থা হইয়া পড়িয়াছেন। মহাশ্বেতা 
প্রিয়সধীর জন্য চিন্তিত হইয়া রাঁজপুত্রকে সংবাদ দিতে 
পাঠাইয়াছেন | 

কাদন্বরীর অবস্তা শুনিয়। চন্দ্রাগীড়ও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 
কিরূপে গঞ্ধবর্ব নগরে যাইবেন, পিতামাতাকেই বাকি 
বলিয়া বুঝাইবেন, এই সকল কথা ভাবিয়া তিনি বড়ই চিন্তায় 
পড়িলেন। এমন সময় সংবাদ আসিল, বৈশম্পায়ন শিবিরের 
সৈম্তসামন্ত 'লইয়| উজ্জয়িনীর নিকটে দশপুরী পর্যাস্ত 
আপিয়া পৌছিয়াছেন | 

রাজকুমার কেয়ুরককে বলিলেন? আমি বৈশম্পায়নের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়! পরে গন্ধব্বনগরে যাইতেছি, তুমি আগে 
যাইয়া সংবাদ দেও। তোমার সঙ্গে পত্রলেখাঁকে পাঠাইতেছি। 
মেঘনাদ পত্রলেখাকে সেখানে লইয়া যাইবে । পত্রলেখার 


২১, 


কাদছরী 
নিকট আমার সংবাদ পাইলে হয়ত মহাশ্বেতা ও কাদন্বরী 
অনেকট। আশ্বস্ত হইবেন । 
কেয়বক মেঘনাদ ও পত্রলেখাকে সঙ্গে লইয়। চলিয়। গ্লেল। 
বাজকুমার বৈশম্পায়নের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় 
বহিলেন। কয়েক দিন চলিয়া গেল, কিন্তু 'বৈশম্পায়ন 
আসিল না; তখন চন্দ্রাপীড় পিতার অনুমতি লইয়া 
বেশম্প।য়নকে আনিতে চলিলেন। ভাবিলেন, হঠাৎ উপস্থিত 
হইয়া বন্ধুকে চমকাইয়। দিবেন । 
কিন্ক শিবিরে পৌছিযা যা শুনিলেন, তাহাতে রাজপুত্রের 
মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন, বৈশম্পায়ন 
শিবিবে নাই । প্রধান সৈনিক পুক্ষদের ডাকিয়া তিনি 
তাহার সংবাদ জিজ্ঞাস করিলেন। তাহারা বলিল £ 
শিবির ভাঙ্গিয়া আদিবার পুর্বে বৈশম্পায়ন বলিলেন, 
'অচ্ভোদ সরোবর অতি পবিত্র তীর্থ লোকে কত কই করিয়। 
এখানে আসে, আর আমরা এত কাছে আসিয়া, তীর্থনান ও 
মহাদেবের মন্দির প্রদক্ষিণ ন। করিয়া চলিয়। যাইব, ইহ! উচিত 
নয়। তিনি আমাদের লইয়া সেই সরোবরে স্নান করাতে 
গেলেন। সরোবধরের কাছেই এক লতামণ্ডপ দেখিয়। তিনি 
সেখানে প্রবেশ করিলেন! লতামণ্ডপেব মধ্যে একখণ্ড পাথর 
পড়িয়াছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, এ লতামগ্ডপ ও শিলাখণ্ড 
দেখিয়া তিনি একেবারে উন্মনা হইয়) ,গেলেন। মনে হইল 


৬৭ 


কাদন্থরী 
উহা যেন তাহার অতি পরিচিত স্থান, যেন এ স্থানে গিয়া 
তাহার মনে বনু স্মৃতির উদয় হইল। তিনি এ শিলাতলে 
বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। আমরা কত ভাকিলাম, 
তিনি কোন উত্তর দিলেন না, একদৃষ্টে সেই লতামণ্ডপ দেখিতে 
লাগিলেন? বার বাঁর অনুরোধ করাতে তিনি খুব অসন্তুষ্ট 
হইয়া বলিলেন, আমি এখান থেকে যাইব না। তোমরা সব- 
কিছু লইয়। চলিয়া যাঁও। 

আমরা তবু অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি 
বলিলেন, তোমরা কিছুই বুঝিতেছ না, কি-জানি-কেন 
আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে, আমার চলিবার শক্তি 
নাই। কি জন্য এরূপ হইয়াছে কিছুই বুঝিতেছি ন1। 
তোমরা চলিয়া যাও, আমি এখন কিছুতেই যাইতে 
পারিব না। 

আমরা তিন দিন পধ্স্ত সেখানে থাকিয়া কত 
বুঝাইলাম, কিন্তু তিনি পাগলের মত সেই লতামণ্ডপের 
চারিদিকে কি যেন খজিয়া৷ বেড়াইতে লাগিলেন। আমাদের 
একাস্ত অনুরোধে এ কয়দিন 'একবার মাত্র সামান্য ফলমূল 
খাইলেন। আমরা দেখিলাম, তিনি এখন ফিরিবেন না, 
ওখানেই থাকিবেন। কাজেই কয়েকজন সৈন্য তাহার কাছে 
রাখিয়া আমর চলিয়া অধসিয়াছি 

বৈশম্পায়নের জন্বষ্ধে এমন অদ্ভুত কথ! শুনিয়া চন্দ্রাপীড় 

৬৮ 


কাদদ্ধরী 


বড়ই উদ্দিগ্ন হইলেন। পিতামাতার অনুমতি লইয়া বৈশম্পা- 
য়নের খোঁজে বাহির হইবেন, এবং সেই অবসরে কাদশ্বরীকেও 
দেখিয়া আসিতে পারিবেন, এই ভাবিয়া তিনি তাড়াতাড়ি 
উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে ধৈশম্পায়নের 
কথা সেখানে আগেই প্রচার হইয়া গিয়াছে এবং" রাজধানীর 
সকলেই ছুঃখশোকে কাতর হইয়া পড়িয়াছে। 

চন্দ্রাগীড় মন্ত্রীর বাড়িতে গিয়া দেখিলেন, রাজা রাণী 
ও রাজবাড়ীর অনেকে শুকনাস ও মনোরমাকে প্রবোধ 
দিবার জন্য সেখানে উপস্থিত রহিয়ীছেন। সকলেই 
বৈশম্পায়নের কথ! আলোচনা করিয়া ছুখে করিতেছেন । 
চন্দ্রাগীড় সেখানে উপস্থিত হইয়। মকলকে প্রবোধ দিলেন এবং 
পিতামাতা, শুকনাস ও মনোরমার অনুমতি লইয়া তৎক্ষণাৎ 
বন্ধুকে ফিরাইয়া আনিতে চলিলেন। 

ইন্দ্রীয়ধ পবনবেগে ছুটিল। কিন্তু তখন প্রবল বৰা আরম্ত 
হওয়ায় পদে পদে বাধ। পাইয়। রাজকুমারের যাইতে বড় বিলম্ব 
ঘটিতে লাগিল। তবু বছদিন চলিয়া অনেক কষ্টে তিনি 
অচ্ছোদ সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন । 

চন্দ্রাগাড ও তাহার সঙ্গীরা তন্ন তন্ন করিয়া সরোবরের 
তীরবর্তী সমস্ত বন ও লতামগ্ডপ অনুসন্ধান করিলেন, 
কিন্ত কোথাও বৈশম্পায়নের দেখা পাইলেন না। 

কুমারের মন একেবারে ভাঙ্গিয়) পড়িল । তবু একবার 


৬৯ 


কাদন্রী 


শেষ চেষ্টা করিবাৰ জন্য মহাশ্বেতার নিকট কোন সন্ধান 
পান কি না জানিতে গেলেন। আশ্রমে গিয়া দেখেন, 
মহাশেতা এক শিলাতলে বসিয়া ফাদিতেছেন, আর 
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তরলিক। বিষণ্ণ মুখে তাহাকে ধরিয়া আছে । মহাশ্বেতার 
এই অবস্থা দেখিয়া *র$জকুমারেব ভয় হইল, হয়ত অসুস্থা 


৭০ 


কাদস্বরী 


কাদন্বরীর অস্ুখ আরে। বাঁড়িয়াছে, নমত বা অন্য কোন 
অত্যাহি৩ ঘটিয়াছে। তিনি ভয়ে ভয়ে মহাশ্বেতাকে ভাহার 
দুঃখের কারণ জিচ্গাস। করিলেন । 

মহাশ্বেতা চক্ষু জল সুছিয়া কাতব ম্ববে কহিলেন £ 
কেয়ুরকের মুখে আপনি উজ্জযিনী গিয়াছেন শুনিয়। বড় ছুঃখ 
হইল । কাদম্বরীর সহিত মাপনাঁৰ বিবাহ ঘটাইয়! আমার 
আকাল্সণ পূর্ণ কবিব আশা কবিয়াছিলাম। এসময় আপনি 
চলিয়া! যাওয়ায় আমার সমস্ত গ্রাশা ভাক্ষিমা গেল। আমি 
আশ্রমে চলিয়। আসিলাম। 

একদিন মাশ্রমে বপিয়া আছি, আপনাবহই সমবয়স্ক এক 
স্বকুমার ব্রাহ্মণ-যুবক আসিলেন। তাহাকে বড় অন্যামগস্থ 
দেখা গেল, তিনি যেন কোন হারানে। জিনিষের খোজ 
করিতেছেন মনে হইল । তাবপর মামার কাছে আসিয়া 
অনেকক্ষণ আমার দিকে চাহিযা! রহিলেন ; শেষে আমি যেন 
তার অতি পরিচিত এভাবে এমন কতকগুলি কথা আমাকে 
বলিলেন, যা আমার কাছে মোটেই ভাল মনে হইল ন]। 
পুগুরীকের সেই দারুণ দুর্ঘটনার পর হইতে আমি প্রায় সকল 
বিষয়েই নিরুৎনুক ছিলাম । আজ ব্রাক্মণ-কুমারের কথা শুনিয়া 
আমার গ! জবলিয়া উঠিল। আমি তাঁহাকে তাড়াইয়। দিবার 
জন্য তরলিকাকে আদেশ দিয়া ফুল তুলিতে চলিয়া! গেলাম। 

আর একদিন রাত্রিতে খুব গরম পড়িয়াছে। ত্রলিক। 


৭১ 


কাদন্থবযী 
বাহির শিলাতলে গভীর ঘুমে মগ্ন। আমিও বাহিরে শুইয়া 
আছি, এমন সময়ে সেই হুষ্ট ব্রাহ্মণ-কুমার আবাঁর আসিয়া 
নিতাস্ত পরিচিতের মত আমাকে কতকগুলি অসঙ্গত কথ 
বলিয়া বসিলেন। আমি ক্রোধে আত্মহারা হইয়। তাহাকে 
খুবই ভৎসন! করিলাম, তারপর মহাদেবের নাম লইয়া শাঁপ 
দিল।ম, সে যেন পক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। জানি না আমার 
শাপের ফলে না! অন্ত কোন কারণে সেই ব্রা্মণ-কুমার অচেতন 
হইয়া পড়িয়া গেলেন। শীঘ্রই তাহার সঙ্গীরা আসিয়! 
বিলাপ করিতে লাগিল। তাহাদের মুখে শুনিলাম, এ 
ব্রাহ্মণ-কুমার আপনার পরম বন্ধু। এই বলিয়া লজ্জায় মুখ 
অবনত করিয়া অবিরল ধারায় কীদিতে লাঁগিলেন। 

মহাশ্থেতার মুখে প্রিয় বন্ধুর চরম দুর্দশার কথা শুনিয়া 
চন্ত্রাপীড় মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তরলিকা কোন মতে 
তাহার চেতন শুন্য দেহ ধরিয়া ফেলিল। মহাশ্বেতা, তবলিকা 
ও রাজকুমারের সঙ্গীরা সকলে “ঠায়, হায়' করিয়া কাদিতে 
লাগিল। চন্দ্রীগীড়ের অবস্থা! দেখিয়া ইন্দ্াযুধেরও চক্ষু দিয়া 
জল পড়িতে লাগিল। 

এদিকে কাঁদন্থরী সংবাদ পাইলেন, চন্দ্রাগীড় মহাশ্বেতার 
আশ্রমে আসিয়াছেন। তিনি আর রাজ্সকুমারের জন্য 
অপেক্ষা করিলেন না, পত্রলেখাকে লয় ছুটিয়া আশ্রমে 
আসিলেন। কিন্তু আসিয়াই যে দৃশ্ঠ দেখিলেন, তাহাতে আর 


প্‌ 


কাদদ্বরী 


ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না । কাঁদিতে কাদিতে তিনিও যুচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। 

কিছুক্ষণ পর মুচ্ছা ভাঙ্গিলে কাদম্বরী পাঁগলিনীর . মত 
চন্দ্রাপীড়ের পাঁ ছুইখানি মাথায় লইলেন। অমনি চন্দ্রাপীড়ের 
দেহ হইতে এক উজ্জ্বল জ্যোতি বাহির হইয়া আকাশে 
মিলাইয়া! গেল । 

তখনই এক দৈববাণী শোনা গেল; মহাশ্বেতা, আমার 
কথায় আশ্বাস পাইয়া তুমি গ্রাণ ধারণ করিতেছ। অবশ্থা 
(তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে! পুণগ্ুরীকের শরীর তোমার স্পর্শে 
অবিনশ্বর হইয়া আমার কাছে রহিয়াছে । শীঘ্রই তোমার 
সহিত উহার মিলল ঘটিবে। চন্দ্রাপীডের দেহও কাদস্বরীর 
স্পর্শে অক্ষয় হইয়াছে, শুধু একটা 'অভিশীপে জীবন-শূন্য 
হইয়াছে । এই দেহ তোমরা ছাড়িও না, পোঁড়াইও না । 
যতদিন ইহাতে জীবন ফিরিয়া না আপে, ততদিন যত করিয়! 
রক্ষা করিও । 

দৈববাণী শুনিয়া সকলেই চমতকৃত হয়া গেল । পত্রলেখা 
এতক্ষণ বিলাপ করিতেছিল। এখন হঠাৎ পাগলিনীর মত 
উঠিয়৷ ইন্দ্রাযুধের নিকট গেল এবং রক্ষকের হাত হইতে জোর 
করিয়া বল্গ! কাড়িয়া লইয়া ইন্দ্রাযুধের সহিভ অচ্ছোদ 
সরোঁবরে ঝাপাইয়া পড়িল | মুহুর্ত মধ্যে পত্রলেখা ও. 
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কাদন্ধরী 


ইন্্রাযুধষ সরোববেৰ গভীব জলে ডুবিয়া গেল। সকলে 
এ আবার কি হইল" বলিয়া আর্তনাদ কবিয়। উঠিল । 
মল্পক্ষণ পরেই এক জটাধারী তাপস-কুমার জলের ভিতর 
হইতে উঠিলেন। মহাশ্বেতা তাহাকে দেখিয়াই চিনিলেন, 
বলিলেন $* কপিল, এই হতভাশিনীকে সঙ্কটেব মধ্যে ফেলিয়। 
আপনি কোথায় গিয়াছিলেন ? আপনার প্রিয়সখা কোথায় ? 
মহাশ্বেতার কথায় সকলে অবাক হইয়া তাপস-কুমাবের 
দিকে চাহিয়। রহিল । কপিঞগ্ল বলিলেন ; আমাব বন্ধুকে 
লইয়। ষে পুরুষটি চলিয়া গেলেন, আমিও তাহার পিছনে 
চন্দরলৌকে চলিয়। গেলাম । তিনি সেখানে তাহাকে চত্দ্রকান্ত 
মণিব পধ্যক্কে শোয়াইয়া আমাকে বলিলেন যে তিনি চন্দ্র 
আমার বন্ধু 'প্রাণত্যাগ করিবার সময় তাহাকে বারব।ব ভূলে 
জন্মগ্রহণ করিত তইবে বালিয়ী অনথক শাপ দিয়াছিলেন | 
এজন্য তিনিও বন্ধুকে শাপ দিলেন যে, তাহাকে নাববাৰ 
জন্মিয়া বিরহ-যাতনা ভোগ করিতে হইবে । কিছুক্ষণ পবেই 
চন্দ্রের ক্রোধ'থামিয়া গেল। তিনি তখন ভাখিযা দেখিলেন, 
তাহাবই কিরণ হইতে অগ্দরাদের যে বংশ জন্মিয়াছে, সেই 
বংশেরই মেয়ে মহাশ্বেতা এই মুনিকুমীরকে পতিরূপে বরণ 
করিয়াছে । তখন ভীহার বড় অনুতাপ হইল, আথচ তখন 
আর কোন উপায় নাই । সেই শাপের প্রভাব শেষ না হওয়। 
পধ্যস্ত আমার বন্ধুর মুতদেহ সেখানেই থাকিবে, কোনরূপ 


৭8 


কাদজ্বরী 


বিকৃত হইবে না। শাপের শেষে ছেই শরীরেই প্রাণের 
সঞ্চার হইবে । তিনি মহধি শ্বেতাকতুর কাছে ইহার কোন 
প্রতিকার করিবাঁর জন্য বলিয়। দিয়াছেন 

চন্দ্রদদেবের কথায় আমি আকাশ-পথে শ্বতকেতর নিকট 
যাহতেছিলাম, এমন সময় এক বিষম রাশী দেবতাফে ওঙ্গাইয়া 
ষাই্তই 1তনি হঠাৎ আমাকে শাপ দিয়া বসিলেন,। আমি 
ঘোঁড়াব মত লাফাইয়া! তাহ1২ ডিঙ্গাহয়া গিযাছি বলিষ়। 
আমি যেন ঘোড়া হইয়াই জন্মি। আমি ্াহার কাছে অনেক 
অনুনয় বিনয় করিল [ম) তখন তিনি আশ্বাস দিলেন যে, আমি 
ঘোড়া হইয়া! জন্বিয়া যাহার বাহন হইব, তিনি মবিলে আমি 
সান করিয়া আবার আমাব নিজেব রূপ ফিবিয়া পাইল । 
আমি আবারও হাতজোড় কবিয়। খলিলাম, শাপের প্রভাবে 
চম্দদেব পৃথিবীতে জন্মিবেন, আমি যেন তাহারই বাহন হই । 
তখন সেই দেবতাটি চক্ষু বুজিয়! কিছুক্ষণ চিন্ত! করিয়া বলিলেন : 
চন্দ উজ্জয়িনী নগরীতে মহাবাক "াকাপীড়ের পুত্র হইয়া 
জন্মিবেন। আমি তারই বাহন হইব । আমাব বন্ধু পৃণুবীকও 
শুকনাসের পৃত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবে । সেজন্যই আমি ঘোড়া 
হইয়! চন্দ্রাপীড়ের বাহন হইলাম, আমিই চন্দ্বাপীড়কে এখানে 
আনিলাম। যিনি তোমায় খু'জিতে খু'ঁজিতে এখানে মআামিয়। 
তোমারই শাপে বিনষ্ট হইলেন, তিনি আমার বন্ধ পুগ্ুরীক; 
শুকনাসের পুত্র বৈশম্পায়নের রূপে এখানে তোমারই জন্ধানে 
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আপিয়াছিলেন। আজ মামার শাপ শেষ হইয়াছে, আনি 
নিজেব দেহ ফিবিয়া পাইয়াছি। 

কপিগ্রলের কথ। শুনিয়া মহাশ্বেতা শোকে আজিয়মাণ হইয়। 
কাদিতে কাদিতে বলিলেন £ জন্মান্তরেও স্বামী আমাকে 
ভূলিতে নাম্পারিয়া আমাঁকে খু'জিতে খ'জিতে এখনে আসিলেন, 
আর আমি হতভাগিনী মশংস। বাক্ষপীৰ মত তাহার মবণেব 
কারণ হইলাম । 

কপিঞ্জল তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন * অভিশাপের 
জন্যই এসব বা।পাব ঘটিয়াছে, তোমান দোষ কি? তপস্যার 
অসাধ্য কিছু নাই । তপসা। কবিয়াই পার্বতী শিবকে 
পাইয়াছিলেন, সাবিতী মবা স্বামীকে জীয়াইযাছিলেন, তুমিও 
পুগ্ুবীককে পাইবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই | 

মহাশ্বেভা তাহার প্রবোধ খাকো শান্ত হইলেন। 

কাদন্ববী বিষাদ- মাখা মুখে জিচ্ত।সা করিলেন £ ইন্দ্বাযুসেব 
সহিত পত্রলেখাও তো জলে ডুবিয়াছিল ? ভ্রাহার কি হইল ? 

কপিঞ্চল বলিলেন £ পত্রলেখাধ কথ। আমি জানি না । 
চন্ধের অনতাব চন্দ্াগীড় অথবা পুগডরীকেব অবতার 
নবৈশম্পায়নেরই বা কি হইয়াছে, সেকথাও বলিতে পাবি 
না। এ-সন কথা জাঁনিবার জন্/ মামি এখনই 
ব্রিকালদশশী মহষি শ্বেতকেতুর নিকট যাঈতেছি | .এই 
বলিষ। তিনি আকাশে অদশখা হইয়। গেলেন | 
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এদিকে মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী এবং তাহাদের পরিজনেরা। 
কপিঞ্জলের কথায় বিস্মিত হইয়া শোক ছুখে ভূলিয়া গেলেন। 
চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়নেব জীবন-লাভ না কর! পধ্যন্ত সকলকে 
সেখানেই থাকিতে হইবে বলিয়। বাসস্থান স্থির কনিয়! 
লইলেন। ছুইজনেরই সমান ছুঃখ, সমান ঢগাগ্য বলিষা 
মহাশ্বেত। ও কাদম্বরীর সখিহ্ব মেন আব নিবিড় হইয়া উঠিল । 

কাদন্বরী সেই নিবিড় বনে পরম যে চন্্াপীডের মৃতদেহ 
রক্ষা কবিতে লাগিলেন । সন্নামিনীব বেশ ধারণ কিয়! 
প্রতিদিন স্বামীর পাদপন্প পুজা করিতে লাগিলেন । দিনের 
পর দিন এইবপ চলিতে লাগিল । আশ্চধ্যেব বিষয় চন্দ পীড়ের 
মৃতদেহ একটুও বিকৃত হইল ন1। 

কাদখধরী ইতিমধো সমস্ত ঘটনা বলিয়া পিঙানাতাকে 
নিশ্চিন্ত ৪ শান্ত থাকিবার জন্তা মদলেখা গামক সখীকে 
গন্ধবব-নগরে পাঠাইয়। দিয়াছিলেন । কিছু তাহারা নিশ্চি্ত 
থাকিতে পারেন নাই । তাহাবা একদিন আসিয়। কা দন্বরীকে 
দেখিয়া গেলেন । চন্ছ্রাপীড়ের অবিকৃত দেহ দেখিয়া ঠদববাণীতে 
তাহাদের বিশ্বাস হইল । কাদম্বরীকে নিজের কর্তব্য নিষ্ঠার 
সহিত পালন করিতে বলিয়। এবং নানাপ্রকাঁর আশ্বাস দিয়া ও 
আশীর্বাদ করিয়া তীহারা রাজধানীতে চলিয়া গেলেন। 

এদিকে চন্দ্রাগীড়ের ফিরিতে অনেক বিলম্ব দেখিয়া উজ্জয়িনী 
হইতে দৃতেরা আসিয়া সমস্ত ব্যাপ্রাব জানিয়া গেল। 
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দূতদেব মুখে ঘটন। শুনিয়া মহারাজ তারাগীড, মহাবাশী 
বিলাসবতী, মন্ত্রী শুকনাস ও মন্ত্রীর পরী মনোরমা শোকে ছঃখে 
ভাঙ্গিয়। পড়িলেন। শ্ীহার। অনতিবিলম্বে অচ্ছোদ সরোববেব 
তীরে আসিয়া চন্দ্রাপীড়ের অবিকৃত মৃতদেহ দেখিয়া অবাক 
হইয়! গের্লন। বাজা ও বাণী পুত্রবধ কাঁদম্বরীর চবিত্র- 
মাধুধো যুগ্ধ হইয়। তাহাকে কত আশীব্বাদ করিলেন । 
বাজা-বাণী, মন্ত্রী ৪ মনোরম কাদম্ববী ও মভাঁশেতাকে 
ছাড়িয়া যাইতে পাবিলেন না। তাহারা আশ্রমের অনতিদুবে 
আবাস স্থাপন কবিয়! পুত্রগণের জীবন প্রাপ্তির আশায় তপস্থী 
ও তপস্থিনীব গ্যায় নাস করিতে লাগিলেন । কাদরী € 
মহাশ্বেতা উাহাদেব জীবনেব প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিলেন। 


মহধি জাবালি তীভাব কথা শেষ করিয়া হাসিযা বলিলেন 
আমি তোমাদিগকে সমস্ত ঘটনাই বলিলাম। যে মুনিপুত্র 
পুগুবীক নিজের ব্রহ্মচধ্য ৪ ছত্র-জীবনের কর্তব্য ভূলিয়! 
মহাশ্বেতাকে ভালবাসিয়! মরিয়াছিল, তাবপর শুকনাসেব 
পুবররূপে জন্মিয়াও যাহ।র সে মোহ কাটে নাই, ফলে নিঙ্গেব 
ভালবাসার পাত্রী মহাশ্বেতার শাঁপে যাহাকে পক্ষী বপে 
জন্মিতে হইয়াছে, তিনি এই | এই কথা বলিয়। আঁঙল দিয়। 
আমাকে দেখাইয়া দিলেন। পঙ্গে সঙ্গে পুর্ব জন্মের 
কথা আমার মনে হইীল,। আরো আশ্চধ্যের ব্যাপার, আমি 
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মান্ুষেব মত কথা বালতে শিখিলাম । সবলে কা 
অধঃপতানেন কাহিনী বলিতে আমি বই লজ্ঞ। বো 
লাগিলাম। আমি মহধিকে বলিলাম? আপনাব অঙাম 
কুপাষ আমান পুর্বব জন্মে সকল কথাই মনে পড়িযাঁছে এবং 
সমস্ত স্ুহদগাণের কথাই মনে হইতেছে | কি উঠা শ্পণ ন। 
১৪যাই ছিল ভাল । এখন তাহাদের দেখিবার জন্তা আমা 
গন বই উতলা হইয়া পড়িযাছে | বিশেষ ভাবে মামার মবনেব 
সপাদ শুনিষ। আামাব যে প্রাণপ্রিষ বন্ধু প্রাণতাগ কবিযাছ্েন, 
সই চক্দ্রপীডকে দেখিবার ধরন্ত আমাব দন বঙই প্াকুল 
হইযাঙে । তিনি কোখায জন্মিয়াছেন আমাকে বলিযা দিন | 
শামি পক্ষী হইযাছি, তবু তাহার কাছে থাকিলে খুন শান্তি 
পাতবূ। 

মহযি ন্েহ'মশ্রিত শাসনের মুবে বলিলেন যে পথে 
গিষা ভামাব এই অধুপতন ঘটিযাছে, আবার সেই প্রথেই 
যাইতে চাহিতেছ । আজও তোমার পাখা! উঠে নাই, আগে 
তোমার যাইবার ক্ষমতা হউক, পবে বলিম। দিব। 


কথায কথায বাত্র ভোব হইয়া গেল। পম্পা-সাবাপবে 
কলহাঁস কলবব কবিয়। উঠিল | যচ্ছেব সময় হইয়াছে দেখিয! 
মহথ্ধি উঠিলেন। হাবীত আমাকে ভাহাব কুটীবে বাখিয়। 
চলিয়া গেলন। মামি ভাবিতে লাগিলাম, নিজেব কম্মদোষে 
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কাদরী 


আমার এমন অধঃপতন ঘটিয়াছে। এখন কি উপায় কৰি? 
এ দেহ রাখিয়া লাভই বাকি! বুঝিতেছি, বুদ্ধির দোষে ছুঃখে 
তুখেই আমার জীবন কাটিবে। আগের জন্মে যাহারা আমাৰ 
বান্ধব ছিল, তাহাদের সহিতও আমার আব দেখা হইবে না। 

এইবূপ ভাবিতেছিলাম, এমন সময় হারীত আসিয়। 
বলিলেন £ মহষি শ্বেতকেতুর নিকট হইতে প্রতামাব পুর্ধববন্ধু 
কপিঞ্জল আসিয়াছেন, বাহিরে পিতার সহিত কথা কৰিতেছেন। 

আমি আহলাদে পুলকিত হইয়া কহিলাম £ কই, তিনি 
কোথায় আমাকে তাহার নিকট লইয়া চল । ইতি- 
মধ্যে কপিঞ্জল আমার কাছে আসিলেন। তাহাকে দেখিয়া 
আমার কি যে আনন্দ হইল বলিতে পারি না। বলিলাম ; 
বন্ধু, ব্তদিন তোমাকে দেখি নাই, ইচ্ছা হইতেছে তোমাকে 
আলিঙ্গন করি, কিন্ত উপায় পাই । 

কপিপ্পল তখনই আমাকে বুকে তুলিয়া লঈলেন, আমাৰ 
দুর্দশা দেগ্সিয। কাঁদিতে লাগিলেন । আমি তাহাকে প্রবোধ 
দিয়! বলিলাম £ তুমি তা আমার মত অন্ভ্রান নও । আমি 
নিব 'দাষে নিভে ভুগিতেছি। তুমি বসিয়া বিশ্রাম 
কবিতে করিতে আমার পিতার কথ। বল। 

কপিঞ্তল বলিলেন “তামা পিতা ভাল ৬।৮ছন। তিনি 
শীমাদিগের সকল কথাই জানেন এবং আমাদের মঙ্গলের" জন্য 
এক ক্রিয়া আরম্ভ ক্রিমাছেন। তিনি বলিলেন, আমাদের 
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যে এ ত্বববস্থা ঘটিবে, তাঠা তিনি আগেই জানিতেন। তবু তিমি 
কে।ন প্রতীকাধ কবেন নাই বলিষ। মনেক ৬" কবিলেন। 
আরম তোমাকে দেখিপাব জন্য খুব মাগ্রহ দেখাঈলেও, তিনি 
মামাকে আসিতে “দন নাই , বলিযান্েন, তমি শুক পাখী 
হইযাছ, আমাকে চিনিতে পালিবে না । আজ সক্কালে আমাকে 
ডাবিয। ,তামাব কাছে আসিতে বাললেন, এব যে পধাস্ ন। 
তাহ।ব আবক ধন্মকাধ্য কষ হুধ “স পধাজ্ত তোমাকে এই 
আশ্রমেহ থাকিতে বলিষাছেন | 

কপিঞ্জল মহঙবে আমাৰ শীবে হাত বুলাহতে 
লাগিঃলন। .সদিন মধ্যান্ছে আশ্তাবাদি কবিষ। তিশি চলিয। 
টালেন। 

হ।বাঁত খুন যত আমাকে লালন পালন কবিতে লাগিলেন । 
ক্রমে মামি স্লশালী হইলাম এখং আমা উডিবাব শক্তি 
হইল । একদিন আমার মনে হহল, একবাব মহাশেভাব আশ্রমে 
যাই । এই ভাবিধা আমি উও্ব দিকে উডিযা চলিলাম । 

উডিবাব অত্যাস ছিল শা, কিছুদব গিযাই বড শ্রাস্ত 
হইলাম । এক সরোববেব কাছে কাঁলোজামের বনে বসিষ। 
যথেষ্ট ফল খাইয়া ও ম্থশীতল জলপান কবিষা পাখা মধ্যে 
ঠোট গুজিয। নখে ঘুমাইযা পড়িলাম । 

“ তঠত জারগযা দেখি, এক ব্যাধেব জালে বছ্ধ। হইয়াছি, 

ব্যাধটা যমকিস্কবেব মত সামনেই দাড়াইযা বহিয়াছে। 
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ককামন্ধরী 
মানুষের মত কথা বলিতে পারিতাম, খুব কাতর স্ববে ব্যাধকে 
বলিলাম £ মাসের লোভে আমাব মত এমন ছোট পাখীকে 
তুমি, নিশ্চয়ই আবদ্ধ কব নাই । দয়া কবিয়। আমাকে 
ছাড়িয়া দেও, চলিয়া যাই । 

ব্যাধ বালল ₹হ আমি বাধ সঙা, কিন্তু মাংসেব লোতে 
তোম।কে ধরি নাই | আামবা যাহার অধীন, তিনি পক্ণদেশের 
রাজা । রাজার মেয়ে শুনিয়াছিলেন, জাবালি মুনিব আশ্রমে 
এক আশ্চধ্য শুক্পাখী আছে, যে মানুষের মত কথা খল”* 
পাবে। এ-কথা শুনিয়। তিনি অনেক বাাধকে “সই ওকপাখা 
ধরিবার আদেশ দিয়াছেন। আমরাও শনেক দিন পবিয়া 
খোঁজ করিয়াছি, আজ ভাগাক্রমে তোমাকে ধাঁবয়াছি । 
তোমাকে নিয়া আমাদের বাজার মেয়েকে দিব, তিনি ঠচ্ছা 
হইলে তোমাকে ছাড়িবেন, ইচ্ছা হইলে ব্াখিবেন। এই 
বলিয়া হতভ।গ। ব্যাধটা আমাকে পকণদেশে লইয়া গেল। 

ব্যাধের বাচা, সেখানে দয়ামাধার লেশ ও নাই, চাবিদিকেই 
কেখল পশুপাঁখা ধবিবার আর মাঁধিবার আ?যাজন। ব্যা 
আমাকে মেয়েটির ভাতে দিল। সে আমাকে কাগের খাঁচায় 
ব্ধ করিয়া রাখিল। 

সেখানে অনেক দিন ফাটিয়া গেল। একদিন ঘুম হইতে 
জাগিয়া দেখিলাম, আমার খাঁচাটা সোনার হইয়া গিয়াছে 
মুর পক্ধশাদণ যেন স্বগের খ্যায় মনোহব হইয়াছে । সে ষে 
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কাদন্দরী 
ব্যাধেপ বাছা, তাভাণ লৌন ৮৯৮৯ নাঃ । এসব দেখিয়া বড় 
আঁশ্চয। বাপু হতল | সমস্ত লা।প।ন ভিসা কবিয়া জানিব 
শাখিনাভিপাম, হভাব মণো আমাকে উহাব। মহাবজেব শিকিট 
হয ভিন । 
বাজ। শুদক শুর এই কিনা শুনিমা, তৎক্ষণাৎ চগ্ডাল 
শান ডাকাইতশোন। ৮তান-কশ। খাঙ্দাৰ নিকট আসিয়া 
৭ বড শি মহাব।তা কমিহ চন্দেব অবতার 
1117৮, কাদপণা ভোনাপিশী পান দিয়া হ।লনাসিযাছে, 
“শাবি আশ।য সবাপ্ ডি) এক মুছে ইসা আপক্ষ। 
পপতছি | আই াশী। জালবাসাষ অঙ্গ হইথা এব পিঙাৰ 
৮৮” লম্ঘন বিঘা মছগীশ্েতাধ শিক 9 যাই ছিল । আমি 
£ই।ব মা, গাথা | মহবি 'দলাপৃষ্টিতে দিখিলেশ, ৬৯ পাখা 
চংণাবও পিতা আদেন শা মাহ স্বাধীন ভাবে চলিবে । 
গভাব যাহ আঠনমাপ হয এন যাব মহঘি তাহাধ আবঞ্গ। 
পল্মাকশা শেব না করবেন, ত পরাস্ত শহাকে এক্ষা কবিবাব 
জন্য তিনি আম|াক পুথিবীতত আিঠে বলিলেন ॥ সেইজন্যই 
আমি ৮৩1প-বাজাব ঘলে জন্ম নিধা উহ।কে বন্ধ পাখিয়াছিলাম | 
শগাজ মহধিব কাধ। শষ হইযাছে, আমাব9 কাজ শেষ 
হশ্যাছে ॥ এজগ্ট নোমাঁদেব মিলন ঘটাইযা দিলাম । এখন 
এই" দহ ছাড়িয। নিজ নিত আশাষ্ট বপ্ত লা কব। এই 
বলিঘা জশ্মী আকাশে মিলাইযা 'গরালেন। 
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ক্যাদগ্ঘরী 


লক্ষ্মীর কথ! শুনিবামীত্র বাজার পূর্ধব জন্মে সকল কথা 
মনে পড়িল । কাদন্ববীব জন্য ভাতা মন আকুল হইয়া 


উঠিল । 


তখন 'সম্ভকাল । প্রকৃতি নৃতন বধৃব ন্যায় নানা সঙ্জাষ 
সাঙ্জিয়া শোভায় ঝলমল করিতেছে । স্তুগন্ধ মলয় বাতাসে, 
কোকিলের কুহুরবে, অলিব গুঞ্জীনে, ফুলেব সজ্জায় সকলেব মন 
আকুল হইয়া উঠিয়াছে । 

একদিন সন্ধ্যার সময়ে কাদন্বরী নিজে স্নান কবিয়া 
চন্দ্রাপীড়ের দেহ ধুইয়! মুছিয়া দিলেন, চন্দন-কুস্কূমে *বদেহ 
সাজাইল, গলা ফুলের মালা কাঁনে অশোকের সবক 
পরাইয়। দিলেন, তাবপর জীবিত মনে করিয়া যেমনই সেই 
মৃূতদেহকে আলিঙ্গন কবিতে গেলেন, অমনি চন্দ্াপীড বাচিয়া 
উঠিলেন। 

এই অস্গ্তব ব্যাপাঁৰ দেখিষা কাদম্বরী ভযে কাপিতে 
লাগিলেন । চন্দ্রাপীড তখন হাসিয়! বলিলেন ভীক! 
ভয় কি! এই তো আমি বাচিয়া উঠয়াছি। আমাৰ উপর 
যে অভিশাপ ছিল তাহা আজ শেষ হইল । এতদিন বাদশা 
নগরীতে শর্বক নামে রাজ! ছিলাম, আজ মে শরীর 
ছাঁড়িয়া আসিয়াছি। তোমার প্রিয়সখী মহাশ্বেতার তপস্তাও 
আজ সফল হইবে । পুগুরীকেরও আজ শাপমুক্তি হইল । 


৮৪ 


কাদক্থরী 


পুণুরীকও সেখানে অসিলেন। শাহার গলায় সেই 
এক্নরী হার, বামপাঁশে কপিঞ্জল। মহাশেতাকে এই সুসংবাদ 
দিবার জন্ত কুম্বরী ছুটিয়া গেলেন। চন্দ্রাপীড় পুগুরীককে 
আলিঙ্গন কবিয়া বলিলেন £ বন্ধু, তোমার ভালবাস কখনও 
ভুলিৰ না। তুমি আমার কাছে প্রিয়পথ। বৈশম্পায়নই 
থাকিবে, কমন কোন আপন্তি নাই তো? পুগুরীক হাঁসিয়। 
চণ্ধপাড়কে আলিঙ্গন করিলেন । 

কথাটা নাতাসেন মুখে চাবিদিকে ছড়াইয়। পড়িল। 
গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ ও হংস মহিষী মদিরা ও গৌরীর সহিত 
আশ্রমে আসিলেন । ওদিকে মহারাজ তাবাগীড় ৪ বাণী 
বিলাসব্তী শুকনাপ ও মনোবধমাকে লইয়া আসিলেন। 
মভাশ্বেতাব আশ্রম উৎসব-ম্খপিত হইয়া উঠিল । 

চন্দ্রাপীড় পুণ্তরীককে দেখাইঘ। সকলকে বলিলেন ; কঈশিই 
আমাব প্রিয়মখা বৈশম্পায়ন। 

পুণডরীক সকলকে চক্তিভাবে প্রণাম করিলেন । 

কপিঞ্জল মন্ত্রী শুকনাসকে বলিলেন মহষি শ্বেতকেত 
আপনাকে বলিয়া! পাঠাইলেন, ভিপি পুগুরীককে লালন- 
পালন করিয়াছেন বটে, কিন্তু পুগ্ুরীক প্রকৃতপক্ষে আপনারই 
পুত্র ।$তিনি পুণ্তরীককে আপনার ছেলে বৈশম্পায়ন বলিয়া 
মনে কবিতে বন্গিয়াছেন 


৮৫ 


কাদন্বরী 

শুকনাস বধভিলেন « মহষিব আদেশ গ্রহণ কর্বিলাম 
সত্যই এ যে পুণুবীক, একথা আমি ভাপিতেই পাবি না; 

এব পব আবন্ত হইল গন্ধবব নগাখে বিখাহেন মঙ্চোৎস্বৃ 
সে বিআনন্দ! বাজান বাজায সঙ্গর্গী, বাঁজবাাব উৎসব 
তাও আব।ব গঞ্ধব্ব-বাজো লাজকুনাবীদেন বিবাহ । সে যে 
কত বড হৈ ভল্লোছেব ন্যাপাব তা? ,5।মবা নিজেবাই কল্পন 
কুকি দ্র | 

একদিন কদম্ববা চত্দ্র।গাঁডকে জিঞ্ঞাপা কবিলেন £ 
সকলকেই ফিবিয। পাইলাম, কিন্তু পত্রলেখাকে তো! আব 
পাইলীম না| 

চন্দ্রাপাড় বলিপেন 2 আমি শাপগ্রপ্ত হইয। পার শীতে 
অ।সিলে »পাহিণা পঞ্জলেখ। পে আনা পবিচধ্যার জন্যঃ 
আসিয়াছি,লন। "তাহাকে আবাব ৮আ লোকে দেখিতে পাইন্ধে। 


মহাঘছদ তাবাগীড চন্দ্রাগাডেব হাতে বাজ্যভাব দিয়! 
বানপ্রস্থ অবলম্বন কবিদেন।  চঙ্াদীড উজ্জ্রযিনী ও হেমকুটেব 
বাজ হলেন, পুগুবীক হইলেন তাহাব মন্ত্রী । 

চন্দ্রপীড প্রায়ই পুওখাকেখ উপব এক এক বাঁজোপ ভাব 
দিয। কাদম্ববীব সহিত কখন উজ্জষিনীড়ত, কখন হেমকুটে, 
কখন চন্দ্রলোকে, ৰস খন বা গিত।ৰ আঙঞমে পরম আনন্দে 
কাল কাঢাইতৈ লাগ্রিলেন 


শেষ 


